“Al 


সস 


| কানন SOS rar | o 





কবিতা! 
*-পুজ' ॥ ভ্রুনিরপ্ন চট্টোপাধ্যায়! ২ 
যশ যাত্রা ॥ শ্রীপ্রভাকর হোতা । ৩ 
otal” ॥ বিনয় সরকার ! ৩ 
শ্বাস” 1 রাধাগোবিন্ব বরাট। ৭ 
‘Dawn ] Gour Chandra 

Garai | ৮ 

পর ধারা ॥ শ্রীকাশীনাথ Zyl ৮ 
Pa কান্তি হাজরা ।-৯ 
1 শ্রীগৌরচন্ত্র গরাই | ১০ 
ক মিলন”। শ্রীগৌরবরণ খা 1 ১০ 
রষা ॥ শ্রীঅনিলকুমার হাজরা । ১১ 
ha মন ॥ নিমাইচন্দ্র মাণ্ডি। ১১ 
প্ীমুরারীমোহন মণ্ডল । ১৩ 


— আর মাটা ! সোমনাথ মিত্র । ১৩ 


~ = 
ee Atl ৪9৮ 


রামানন্দ কলেজ পত্রিকা 


| = 


রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশ্বগ্রীতি ॥ শ্রীভারতী রায় ৪১ 
কর্মের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আধুনিক বাংলা 


কবিতা ! শীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । ৪৪ 


বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ ॥ শীশৈলজাশঙ্কর 


api} ৪ 
প্নাট্যে রবীন্দ্রনাথ" ॥ শ্রীকালীপদ দে। ৫১ 


প্রভুপাদ শীশ্রীবিজ্রয়কৃষ্ণ গোস্বামী eo 


অভিনয় ! মিশ্র ও বিশ্বাস । ৫৮ 


রবীন্দ্োততর যুগের বাংলার কবিতার স্বরূপ ॥ 
নীহার হাজরা! ৬১ 


FIND ও রম্য রচনা 


বিয়োগাস্ত ॥ অনিতা গুহরাঁয়। ৬৯ 
এক টুকরো কান্না ॥ রঞ্জিত মিত্র । at 
সমাপ্তি ॥ দেবী ভট্টাচার্য | ৮৫ 





| cease | 


পুরীর চিঠি ॥ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ৮৯ 


, কমল BA বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৪ 
Iq চলে ॥ প্রদীপ রাঁয়। ১৫ 
কফ? অসিতকুমার বিশ্বাস । ১৬ 


se} ॥ শ্ীুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৭ 


প্রবন্ধ 
merce ॥ Santosh Kumar 
Chowdhury | 2 
sity of life in Plants i 
Rakhahari Datta | 26 
/লোক’ ॥ শ্প্রবোধনারায়ণ চৌধুরী 1৩১ 
_্জীহিত্যে রবীন্দ্র প্রতিভার আবির্ভাব 
ae কিনা | | শ্রীরাধাগোবিন্দ বরাট 1৩৩ 
সাহিত্যের ছোট্ট ইতিহাস । Borato 
FZ) ৩৬ 


* দীঘা সৈকতে ॥ ৯৮ 


ছোটগল্প 
নিরুদ্দেশ | কান্তি হাজরা | ১০৩ 


বোবা কানা! £ বৈগ্যনাথ চক্রবর্তী | ১০৯ 


অসমাপ্ত ॥ শীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । ১১২ 
সত্যিকারের বন্ধু ॥ প্রীকালীনাথ Fe 1 ১১৬ 


জল-কমল-মানুষ ! চিত্ত মিশ্র । ১১৯ 


নটী ॥ সনাতন গোস্বামী । ১২৬ 


মিলন ॥ শ্ীঅবনীভৃষণ পাল। ১৩১ 
শ্যামলী ॥ প্রকৃতিরঞ্জন পাত্র । ১৩৪ 


একরাশ কায়! ॥ দেবী ভট্টাচার্য্য । ১৩৭ 


কুয়াশা ৷ নীহার হাজরা | ১৪১ 


"শেফালি” ॥ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১২৩ 


P 26) ék 





বিবৃতি 


শেষ কলম ! ১৫১ 
Report on the Ramananda 
College, Bishnupur, District 


Bankura | 154 


সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি। ১৬১ 

পত্রিকা সম্পাদকের বিবৃতি। ১৬৫ 

সাহিত্য বিভাগীয় দুটো কথা । ১৬৮ 

Results on the Inter College 
Literary Competition | 169 

Results of Ramananda College 
Literary Competition | 170 

চারুকলা বিভাগ । ১৭১ 

বিতর্ক বিভাগের সম্পাদক 1 ১৭২ 

বিতর্কের ফলাফল | ১৭৪ 

“সাধারণাগার সম্পাদকের বিবৃতি” 1 ১৭৫ 





"সাধারণাগারের বাৎসরিক ক্রীড়া 
প্রতিযোগিতার ফলাফল” 
ক্রীড়া সম্পাদকের বিবৃতি। ১৭৭ 
“সমাজ কল্যাণ বিভাগের সম্পাদকের 
| বিবৃতি” 1 ১৮০ 
'আনন্দন বিভাগ? | ১৮০ 
নথিপত্র । ১৮৪ 


~ 


ক্রোড়পত্র 
পুনমিলন 
artes উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা ॥ 


BCH প্রথম রকেট ॥ শ্রীদেবপ্রসাদ সুরাল 
টেলিভিসন ॥ Bahr মাকুড়। ২২১ 
ভারতীয় চিত্রশিল্পের বৌদ্ধযুগ | ২২৮ 








‘thiouug: ৭ 


Joa CAANYPMOYT) এ 94610210110 টা Jord * 


“nyy S 
১৯1] ‘ened 





12৯৯): 













eyo ১ 3০44 
৭12010১5807 
‘N—M 07177 uung 
‘ene মি 
oliourg (50 1৬) vws ঘি oy ঘি SSUN ‘Semsign সি SSUN Palayan ডি 
YIN ৮001৭ “gq 00002 oy 87801) ‘9 857580 ‘S ‘Koy 2081 971 Bupumy 








VOR ‘a 








‘65-8561 “NOIND SLNAIAALS 





রামানন্দ কলেজ পত্রিক৷ 


BAY. a টে 
Sy . 
D 





আমাদের চোখে অনেক কান্না, হতাশার WA জমা 
আনমিত দীপাবলী ; 

পরিহাস ভর] রাতের কিনারে মিথ্যেই ভালবাস, 
ধূসর পাতার চুপি চুপি লেখা কামনার কটি কলি 
ছুয়ে ছুঁয়ে কোন দূরের তৃষ্।,স্মরণ, সাগরে দেখা 
নৌকার সারি রঙিন মধুর আকা। 

বাউলের গান, মৃতু সারেঙ্গী--দীঘি hwy ছায়াঁ_ 
তারাব তিমিরে আকাশ প্রদীপে দেবতাকে কাছে ডেকে 

লক্ষ্মী বধূর পরশ ছোয়ান দুয়ারে প্রদীপ জালা ৮ 

সন্ধ্যালগনে কুমারী মেয়ের দীঘল বেণীর ফাকে 
অনুরাগ-রাঙা দূরলীন মেঘমালা | 

হায়রে কখন চেনা পৃথিবীর স্বর 

বুকভরা আশা_ রূপকথা অন্থপম £ 

নিয়েছে বিদায় ক্লান্তির স্থর টেনে ১-- 

কোথায় বাঁকানো কাজল তুরুর কোণে 

মন খোঁজে রং সোনার কাঠিতে নতুন গল্প বোনে? 

কল্যাণী মেরে তখনি বাজায় শাখ 

ভাঙা দেউলের হুচিরগোপনে শীখ বুজি ওঠে জেগে, 

আমাদের ভীরু প্রেমের তৃষ্ণা কখন যে হয় নদী 

শংখ ঝরান কোমল স্থরের যেন শুধু ছোয়া লেগে। 

শাখ বাজে AS বাজে মনে কখন সন্ধ্যে হোলো 

শাস্তি রাঙানো পূর্ব মেঘের! এই বুঝি এলো ফিরে 

মিনতির দীপ জালিয়ে এবার কুটার-দুয়ারে তোলো | 

শাখ দাও ডাক নতুন চলার ক্লান্তি ভাবনাহীন 

নাই থামা£ কোথা যতির চিহ্ন? এগিয়ে চলার দিন। 

ফিরে এসো! সেই মমতার রাত; সুনীল সে ভালবাসা 

শ্রাবণের রাতে হীরের জোনাকী ; ছোট বুক আর অনেক ছোট্ট আশী1। 
জীবনের তীরে এসো মেঘ__এপো ছায়া 

এসো এসো দীপ-মায়া। 





HTS AS 
শ্রীনিরপ্রন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান 


একদিন কোন সে সুদূর অতীতে 

জেগেছিল বেদ, উপনিষদ, উপনিষদের 

বাণী,"শৃথস্ত বিশ্বে” অমৃতস্ত পুত্রাঃ” 

-_হে বিশ্ববাসিগণ, শ্রবণ কর-__তোমরা "অমৃতপুত্র? | 
ছন্দময় জীবনের অমোঘ আহ্বান দিয়েছিল দোলা, 
মানব মনের নিভৃত কিনারায়, আকাশে 

বাতাসে আর ঘনঘোরান্ধকাঁর রাত্রির দ্বারে, 

জেগে উঠেছিল মন ; জেগেছিলো শাশ্বত 
বাণী,_-“তমসো মা জ্যৌতিরগময়'_হে অমৃত - 

পুত্ৰ’ অমৃত-পথযাত্রী মানব, জেগে ওঠ | 


তারপর লাগে কালের দোলা, আবার 
জেগে ওঠে ; ঘৃণি লাগে, কালবৈশাখীর 
ঝড় ওঠে সমাজে, দেহে। পড়ে যায় 
ছিড়িক-__চোরাবাজারের ধূম, তার 
সাথে কালিমাময় বুতুক্ষা আর 

জীর্ণ কান্নার রোল; তাল রেখে চলে 
হিংসা-দ্বেষ, মারামারি, রক্তের পঙ্থিল ছাপ, 
বীভত্সতার তাণ্ডব AÉ ; পড়ে যায় মড়া 
নিজে শকুনিদের কাড়াকাড়ি। 

সবে মিলে অমৃতপুত্র মানবদিগের সভ্যতা 
আবার উঠে পড়ে চলে অভিসারে ;_ 
বন্ধ বিশ্বে, অমৃতস্ত পুত্রাঃ-_ নানা, 
আমরা তো নই অমৃতপুত্র, আমরা গরল TETA ! 


পাশ শী 


নিরুদ্দেশ যাত্রা 


Aaea হোতা, প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান 


আজকে ছাড়া পেযে 
মাঝ দরিয়ায় ছোট্ট তরী বেয়ে, 
পাড়ি দিব অজানার উজানে 
যাত্রা আমার নিরুদেশের পানে। 
are] হাসির হর্রা নিয়ে সাথে 
নিকষ গহীন রাতে, 
ঝপাং ঝপাং ASH টেনে টেনে 
কাঁচা গলায় সুরের লহর এনে 
ছুটবো পাগল পারা, 
af আসে বিপুল আত্মহারা | 
উভয় পারের সাগরিকা বেয়ে 
দেখবে COTA চেয়ে, 
কাদের ছেলে গহীন রাতে যায় রে তরী বেয়ে 
ভয় ভাবনা নাই 


এক রত্তি ছেলের এ যে মস্ত সাহস ভাই ।” 
তখন আমার মনে 
রঙীন স্বপন হেথা হোথা ভামবে মনে মনে 
পৌছে যাবো রামধন্থকের দেশে 
যেথায় সবুজ পরী এসে 
মারবে গালে ঠোনা 
রাঙা রাঙা স্বপ্ন মনে করবে আনাগোনা 
শুনতে পাবো সেখান থেকে পাগলাঝোরার গান 
দেখতে পাবো কালো মেঘের ফাকে 
আলোর বান। 
তাই হঠাৎ ছাড়া CATA 
আমার ছোট্ট ভিঙ্গী বেয়ে 
যাবো যে আজ না জানি কোনখানে, 
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশের পানে। 


kiai 
বিনয় সরকার, দ্বিতীয় বর্ষ, কলা 


পূর্বরাগে 
পূব আকাশে রঙের দেশে আলোক জাগে 
কুয়াস ঢাকা গিরিশিখর জাগছে ধীরে 
ভোরের বাতাস কীপন তোলে শান্ত নীরে 
প্রেমিক তখন গভীর স্থথে 
শেষ চুমুটি প্রিয়ার মুখে 
Siew দেয় গম্ষটাপার গন্ধ লাগে তোমার বুকে । 


কৃষ্ণছুড়া 


পান করেছে afta ভর] রভীন সুরা 
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হরিণ শীবক পাইন তলে যাচ্ছে ছুটে 
পাগলা ঝোরা ঝরঝরিষে পড়ছে লুটে 
শিশির ভরা ঘাসের *পরে 
অরুণ প্রভার ঝরণা ঝরে 
ধানের শিষে আলোক মিশে হারিয়ে দিশে যায় ভরে | 
সাগর দেশে 
Gata আকাশ ঝলমূলিয়ে উঠলো হেসে 
জ্যোতির্গমঘ সোনালী রোদ সি দুর মাথা 
প্রজাপতির স্বপ্রমাথা সোনার পাখা 
সাগর দেশের ঘুমের শেষে 
স্বপন দেখে উঠলে হেসে 
নীল সাগর ও নীল আকাশে নীলিযাতে নীল মেশে | 
ফুলের বনে 
ফুলের পরী ফুল কুড়িয়ে আপন মনে 
গুনগুনিয়ে গান শুনিয়ে যায় সে উড়ে 
অবুঝ মনে উষার সনে যায় সে দুরে 
সবুজ রঙের ওড়নাখানি 
বুকের উপর লইয়! টানি-_ 
স্থরের দেশে স্বপন শেষে উঠলে জেগে সরম মেনে। 


জোয়ার ভরা 
নদীর বুকে ঢেউয়েরে ঢেউ দিচ্ছে ধর] 
ময়ুরপজ্খী পাল তুলে এ যাচ্ছে বয়ে 
তীরের বনের পাখীর গানের স্থুর লয়ে 
দুকুল ভরা শর ও কাশে ° 
গ্রামের বালা জলকে আসে 
মাঝির ভাটিয়ালী গানের গ্রতিধ্বনির za ভাসে । 
অবুঝ হিয়া 
নীল আকাশে মেলছে পাখা সবুজ টিয়া 
শুভ্র কপোত সোনার রোদে করছে স্নান 
কোকিল দূরে মধুর সরে গাইছে গান 
তোমার কালো খ্বাখির কোলে শুভ্র প্রেমের ঢেউ তোলে 
স্বপনপুরের স্বপ্ন রথে উদাসী মন যায় চলে | 


[ একাদশ বর্ষ 


প্রথম সংখ্যা ] 


নিরাশ্বীস 


মনের কোণে 
নীরবে প্রেম মেলছে ডানা সংগোপনে 
কিশোর দেহে তারুণ্য আজ করছে সাজ 
নারীর রূপের ছন্দ ঘিরে নামছে লাজ 
কুঞ্জ ঘেরা নদীর বাঁকে 
টানছে উদাস মনটাকে > 
মন পবনের পাল তুলে এ প্রেমের তরী তাই ভাসে । 


“নিরাশ্বীস” 
প্রীরাধাগৌবিন্দ বরাট-_তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান 


আগে ভেবেছি, বুঝি এ তোমার শূন্য আস্ফালন 
ভেবেছি কী দুঃসহ স্পর্ধায় তুমি সরে থাকো 
মাটির কাছ থেকে । তারপর কোনো এক 
আশ্চর্য অলস সন্ধ্যায় আমার সে ভুল ভেঙে WY I 
অনেকক্ষণ মেঘ আর কুয়াশায় ঢেকে থাকার পর 
নবমীর চাদ উঠল আকাশে । দেখলাম, 

মাটির কাছ হতে স’রে থাক তুমি--সে তোমার 
জ্পর্ধ নয়, ভালবেসে কাছে না পাওষার বেদনা । 
তোমার সেই হতাশা-করুণ রূপ দেখে 

সিক্ত হয়ে উঠে বুঝি আকাশেরে মন) 

তাই রাতের শিশিরে সে পাঠায AS 

তাকে তুমি ভুল করো আকাশের অশ্রু ভেবে । 
পরদিন Ti উঠে ; আলোর শব্দে জেগে উঠে পৃথিবী | 
he সহ করতে পারে না সেই শিশিরের দাগ | 
রাতের অভিসারে বারবার পযুদস্ত হে পিরামিড, 
তুমি কি জানো n সাক্ষাতে 

আকাশের গালের যে-রক্কিমা-_তার সাথে 
প্রেমিকার লজ্জার রঙের আছে অদ্ভুত মিল | 





THE DAWN 


Gour Chandra Garai—4th year, Arts. 


How pleasant is the dawn! 

It breaks up with the birds’ song. 

The lazy night is gone 

She bows down her head to the ‘new-born’, 
Men, birds, beasts and the others, 

All the animals made by the Father 
Awake up recovering new lives 

Pray to Him as He is kind 

And say, “Oh Lord! Oh King! 

Let us do as you think.” 

The red baby sun peeps up in the east, 
To wear his red Crown. None could resist. 
‘Adieu’—say the night melancholy, 

Then she shows a clean pair of heels rapidly 
The dawn comes like the smile of Nature 
The world thanks her kind creator. 


শ্রাবণের ধারা 
জ্রীকাশীনাথ কুণ্ড__দবিতীষ বর্ষ, সাহিত্য 


ঝরঝর ঝরে জল অবিরাম ছন্দে কদমের তলে আজ ভরে গেছে রেণুতে 
মনের TS ভাই নাচিছে আনন্দে । মল্লার হুর বাজে রাখালের CALS | 
থৈ থৈ পথঘাট, নদী করে টলমল, চমকাষ বিজলী ঘনঘোর নীলিমাঁয় 
শ্যামলিমা বনানী, নেয়ে উঠে ঝলমল | মেঘ মাদলের ডাক গুরু গুরু শোনা যায়! 
পথে ভেজে খোকাখুকু নাহি মানে বন্ধন নেচে উঠে মনপ্রাণ চঞ্চল লগনে 

দেখে তারা হেসে খুন আকাশের ক্রন্দন | মন তাই উড়ে যায় শ্রাবণের গগনে 1 





কপ্পতরু 


কান্তি হাজরা- প্রাক্তন ছাত্র 


নারী নিল ভালবাসা, আকাঙ্ষায় গাঢ় হয়ে এসে 

সময় চেয়েছে মন--ফেরাতে পারি না তাই দিই হেসে হেসে । 
তাই বুঝি যন্ত্রণায় জোনাকীরা জলে 

নিবিড় কামনাগুলি জল হ'য়ে ঝরে পড়ে কলে-_ 
টিপ্‌ টিপ্‌ শব্ধ হয়-_চেতনার যেন কড়া নাড়ে 

তখনি মৃত্যু চায় আমাব জীবন, ফেরান যায় না জানি তারে । 
কবোষ্ণ পরশ চেষে শীতের রাত্রে 

হতাশার তুলি টানি। বাসনার cacw বুক চিরে 

মনের আড়াল খুঁজি। আরো! কোন নীল মরিচীকা 
সহসা! যে ডাক দেয়”_আরো কেউ পাঠায় লিপিকা। 
যার! আসে তারা চায় প্রসারিত হাতে 

শিশির বাসার স্বপ্নে ঘাসে নামে কুয়াশার রাতে । 

মাটা চায় আলো বৃষ্টি; অনেক ফসলে 

সুধা ভরে যাবে বলে; নদীটার জলে 

কোন নারী সাঝবেলা ভাসায় প্রদীপ 

নদী হয় ভালবাসা--তীর হয় স্মরণের দ্বীপ ৷ 

এ আকাশ মনে হয় কোন এক ছেড়া পাঙুলিপি 

আমাদের কামনায় | তিষাশার গাঢ় রঙে aara টিপ-ই 
এখানের চেনা জল, হিজল পাতার ঝোপ--কত কেয়াবন 
সেখানে কি আমরাও চাব বলে কতদিন রয়েছি উন্মন | 
দিতে তো পারিনি কিছু আমরা সবাই 

লক্ষ বছর ধরে কোন এক অশেষ চাওয়ায় 

ঘুরে মরি তারি খোঁজে __লোনালী দুপুর আর ধূসর বিকেলে 


_ সময়ের ছায়াগুলি একেবেঁকে স্বর লেখে তাল নারিকেলে। 


মনে হয় সেতো আছে-_-কোথা কোন দ্বীপে নয বনেব আড়ালে; 
আমাদের মন নিয়ে আল বোনে) পাবো বুঝি দুহাত বাড়ালে | 
কতদিন বসে ভাবি__জীবনের কান্নার প্রহরে 

সে হাসি সান্তনা শুধু; Sere! ইলোরা আর শিল্পতীর্ঘ মাহুরা তাঞ্চোরে 
সে আজো ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো আলোর অঞ্জলি 

সেই বুঝি সবকিছু কামনার শেষ__তাকেই তো কল্পতরু বলি। 

সে কোথাও নেই জানি) বুঝি নাতে! আমাদের না পাওয়া-হৃদয় 
অনেক কান্নার রাতে কেন ভার মুখোমুখী হয়? 


“ক্ষণিক মিলন” 
শ্বীগৌরবরণ deste বর্ষ, সাহিত্য 





মেই এক প্রথর দুপুরে বাতাসের কম্পন স্পর্শ অবিন্তস্ত চুলের সীমায়, 
ক্ষীণন্রোতা নদীটির সেতুর সীমায় তারপর রাত্রি নামে, মৌনতার তীর ছুয়ে 
মুখোমুখি ধাড়ালাম-_ অজানা পাখীর দল উড়ে চলে | 
রৌব্রজলা রুক্ষতার মুখোমুখি | এই থরো থরে! রৌদ্রের দুপুরে 
চোখের অঞ্চন মাথে যে আকাশ, বর্ণ, মেঘ, সে সন্ধ্যার সে রাত্রির কোন স্বপ্ন 
তাদের মস্থর গতি দিগস্তের সীমার ওপারে | এই চোখে নেই, সন্ধ্যা ও রাত্রির স্তি 
সন্ধ্যার শিথিল ছাযা তবু জানি প্রেতচ্ছায়া হয়ে কাপে 
এখানেও Fate] ছড়ায়। এখন দুচোখে জালা, অসহ নির্মম নির্জনতা, 
ক্ষীণশ্রোতা ন্দীটির জল কাঁপে, তবু এই চাই, এই চাই সমস্ত হৃদয় দিযে । 
নির্ভর 
Aras গরাই- চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য 
দুঃখের রাত্রি নামেই যদি Fy, না ভিড়াবো রূপ সাযরের তীরে। 
ভয়কি মম তুমিও আছ প্রভু, ন!'--ভিড়াতে না তীরে গো ভাঙ্গেই যদি হাল 
লাখো বাধা আসেই যদি রুখে-- বিদায় বিষাণ বাজায় যদি রুদ্র মহাকাল, 
aad করি লব যে হাসি মুখে। ভয় পাবো না কোন মতেই তবু-- 7 _ 
তোমার aR তোমারি গান গাহি জানবো মনে তোমায় পেলাম প্রভু | 
Hats মাঝে জীবন তরী বাসি’, আমার সকল চিন্তা বিভূ তোমার 'পরে ফেলে, 
অমানিশার ঘন তামস চিরে খুঁজবো তোমায় আমার মনের 


প্রদীপখানি জেলে | 


ব্যর্থ বরষা' 





ভরীঅনিলকুমার হাজরা প্রাক্তন ছাত্র 
বাদল নামল বুঝি ? মুঠো মূঠো তুষারের মতো x 
ঘাসে ঘাসে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ধারা নামলো | 
তেতলা বাড়ীর ছাদে এরিয়েল ছুযে। লি 
পার্কের ওকগাছে লেগেছে কাপন, aricata টুং টাং 
ক্রোটন পাতার রং আহা কি বাহার ! aad 
সেখানেও নেমেছে বাদল | TELIM 
মনস্থন্‌ এলো ফুটপাতে রাস্তায় | 
তবু 
চিলগুলো গেল কতদুরে-_ যক্ষ মনে শুধু বোশেখীর রোদে 
শহরের শেষে কট! তালের শাখাষ চঞ্চল আবর্তে উড়ে জীবনের ঝরা দিনগুলে! | 
একটু সবু্জ স্বপ্নে চাইলো বিশ্রাম । সেখানে এলো না মেঘ__ছায়াঘন দিন; 
শোঁঁকেশের কীাচে কাঁচে, জীবনের সীমানা রেখায় 
সেলস্‌ গার্লটার রংমাখা ঠোটে কেঁদে কেঁদে ফিরে গেলো মেঘ মল্লার | 
বিদেশীর মন 
নিমাইচন্দ্র মাণ্ডি-দ্বিতীয় বর্ষ কলা। 
স্বর্ণ সূর্য্য অস্ত যায় 
ধ্যান মৌন পাহাড়ের পাশে 
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসে | 
কুয়াশা ঘনায় দূরে ফিরে যায় গৃহছাড়া ধেনু, 
প্রতিধ্বনি হয়ে হয়ে বাজে দূরগত রাখালের বেণু। 
নিত্য হেরি এই ছবি, এই দৃশ্তমালা__ 
দৃষ্টি মোর দিনাস্তের সাথে করে খেলা । 
আর ভাবি ব্যস্ততার সীমা হতে দূরে ; 
নিরালা freq এই প্রবাস কুটিরে, 


তুমি যদি আস কোন দিন, 


১২ 


রামানন্দ কলেজ পত্রিকা 


তবে এই একাস্তের চির উদাসীন, 
নীরব GHG মোর উঠিবে ধ্বনিষা 
স্থর হয়ে তব সঙ্গী-_হে সুদূর প্রিয়া 
fae তব হাসি, 
শব্দহীন শূন্যতায় বাজাবে সে বাশী। 
আমার মনের ছবি আকা রবে তোমার দৃষ্টিতে 
তোমার কল্পনা ছবি রবে মোর সকল স্থিত | 
একক রবে না কিছু, 
যা কিছু সুন্দর, 
সেথা রবে আমাদের মিলিত স্বাক্ষব | 
সে দিনের পথ চেয়ে-- 
হেরি দূরে ওঠে FET তারা, 
ঘনায় নিবিড় রাত্রি ভুলে যায শেষ শব্ধ সারা, 
রাত্রি শেষে আধারের ষবনিক! টুটে 
পাহাড়ের প্রান্ত হতে ATT ওঠে। 
শুরু হয সেই কর্মধারা, 
স্তন্ধতার বক্ষ হতে জন্ম নেয় জীবনের সাড়া | 
যত দুর চাই, 
মনে হয় সবই আছে তবু ষেন কোথায় কি নাই | 
পূর্ণতারও মাঝখানে রয়ে গেছে ফাকা 
সে ষে প্রিয় নাম ধরে 
কহে এসে কানে কানে ডাকা। 
তুমি এলে রবে না সে ফাকি 
জীবন বিফল যাহা ভরিতে একাকী | 


[ একাদশ বর্ষ 


দান 
শ্রীনুরারীমোহন মণ্ডল চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য 


যেদিন সাঙ্গ হবে খেলা পড়বে তুষার, করবে AH 
যেদিন তোমার মেলা করবে সবে ত্রাণ) ও 
ভাঙ্গবে ওগো প্রভু, সেদিন সুরের আনমনাঁতে 
নিশীথ রাতের কোলে উঠবে a তান পূরবীতে 
একটি প্রদীপ জলে ঝরবে আখি আগুন ক্ষরা 
যবে হবে নিভু নিতু; - তোমার অভিমান । 
সেদিন সেথায় তোমার মেলায় তাই লাগি তো আমার গীতি 

বিজন দুপুর রাতে তোমার লাগি এ মোর প্রীতি 

একটি পরান কীপবে জাসে ভরি রাখি পত্রপুটে 

করবে দুরু OF | সাজায় যে মোর দান 
যেদিন শাখে বন্ধ হবে বিহগ কলতান দেখি তোমার অশ্রু খ্বাখি 

শীতের রাতে YR ঝুরু তোমার অভিমান | 
আকাশ আর মাটী 
সোমনাথ মিত্র- প্রাক্তন ছাত্র 

আকাশ অনেক দূর | একজোড়া কাঁজল কালো চোখের ছায়া 
মেঘের ফাকে তারার ঝিলিমিলি ভালো লাগে বই কি! কিন্তু ছাঁদের ফুটে! 
কাস্তের মত বাঁকা চাদের ফালি দিয়ে জল ঝরে সারা রাত। 
বাকারার বসস্তে যখন শিমুলে আর পলাশে রং ধরে, 
2০707 তখন আমাদের মনেও রং লাগে 
কেরোসিনেব দাম কমেনা কেন? কিন্তু ুমরে ওঠে শিশুর কানা | 
আবার বর্ষার মেঘে যখন আকাশ BLE দুধের দাম তিন মাসের বাকী ! 
অভ্রের গুড়োর মত বৃষ্টি পড়ে তাই বলি__ আকাশের স্বপ্ন দেখে কি হবে! 
বড় বড় গাছ গুলোর মাথায় আকাশ অনেক TA | 
তখন বর্ষা সঙ্গীতের স্থর--উঞ্ণ একটা সামিধ্য, আকাশের স্বপ্ন আমাদের দেখতে cas | 


ভুলের ফসল 
অন্ভুজান্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন ছাত্র 


সেদিনের*রক্ত সন্ধ্য। 
দিয়েছিল হাতছানি 
সীমাহীন দিগন্তের পানে, 
তোমার আহ্বানে 
চলেছিন্থ একা 
ছাড়ি নিজ নীড়, 
Fae স্বর্ণ বেখা 
দিয়েছিল দেখা 
আকাশ প্রান্তরে 
অপীমের নিঃসীম অন্তরে | 
তারায় তারায় ছিল আকাশ সারা 
ব্যথিত পৃথিবী পিছে আকুলপারা 
চেয়েছিল মোর পানে 
নিমেষ ghal; 
জীবনের সব স্থতি 
হাঁসি etal casas 
মুখরিত ছিল যা 
জীবন Cts 


ভেসে গেল আঘি বিধি 
অকৃলের পানে. 
কে জানে কোন থানে; 
উঠলো প্রলয় ঝড় 
পথের মাঝে 
হারালাম পথ আমি রক্ত সাঝে। 
ফিরলাম দেশে দেশে 
ভগ্রহিয়! দীনবেশে, 
সোনালী সবুজ স্বপ্ 
হোলো খান খান 
অর্থহীন মনে হোল 
নীরব আহ্বান, 
জীবনের দুঃখ CHT মাঝে 
আবার এলাম ফিরে 
আপন নীড়ে 
ব্যথিত পৃথিবী যেথা 
ফেলেছিল আখিজ্বল 
সাগব তীরে | 


ওরা পথ চলে 
প্রদীপ রায়-_ছ্তীয় বর্ষ বিজ্ঞান 


ওরা পথ চলে, 
বুতুক্ষু অস্থিসার দেহ নিয়ে 
ওরা এগিয়ে চলে | 
পেটের দাকণ জালায় উদ্ভ্রান্ত, 
ক্ষুধার আগুনে মন ওদের অশান্ত ৷ 
মুখে দাবী, অন্ন দাও 
মনে ক্ষোভ, প্রাণের নিষ্যাস মোর 
কি অধিকারে শুষে নাও ? 
উত্তর মেলে না সর্বগ্রাসী সভ্যতা 
নীরবে বিদ্রুপ হাসি হাসে ওদের 
পানে চেয়ে। 
ওদের পাথেয় নাইকো হাতে, 
পেটে ক্ষিধে, মনে জাল! নিযে 
মরিয়া ওরা পথ চলে । 
ওদের পানে চেষে 
সভ্যতা FH করে, 
পুষে রাখা জন্তগুলোকে দেয় লেলিয়ে, 
পশুগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে, 
হিংঅ উল্লাসে 
ওদের শীর্ণ দেহ "পরে | 


রক্ত-মাংস HAPS 
তাঁরা লেহন করে 

তাদের ধারাল জিভ দিয়ে | 

সারা দেহ ওদের যন্ত্রণার কুঁকড়ে উঠে। 
ক্ষণকাল, স্তব্বভাবে শুষে থাকে, 
ferrets রক্তাক্ত স্বাক্ষর A | 
কিছু পরে যেন যাঁছুবলে 

সেই হাড়ের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগে 
গাঝাড়া দিয়ে 

ওরা আবার এগিষে চলে | 
সভ্যতার প্রসাদপুষ্ট দস্থ্যগুলো 

BI পেষে লুকিয়ে পড়ে 
বিশ্ফীরিত চোখে তাকিয়ে দেখে 

ওদের জয়জাত্রা | 


. প্রাণের তাগিদে 


ওদের এই পথ চলা | 
অদৃশ্য শক্তি এক 
এনেছে চালিয়ে এতট! পথ, 
সেই শক্তিই, চালিযে নিয়ে যাবে 
ওদের দীর্ণ জীবন রথ | 


মুক্তপক্ষ 
শ্রীঅসিতকুমার বিশ্বীস-_তৃতীষ বর্ষ, সাহিত্য 


ভেঙেছে নীড় ; তা হোক-- 

ভাঙার শরীর নিষে ঝড়ের শরীর ; 

খড়কুটো, ঝরা পাতা, উড়ো চাল ঝরবে আবার, ঝরবে ঝড় £ 
বন্ধুর সমুদ্র আর অন্ধ আকাশের ভিড় ঠেলে 

আমি ছুটে যাব একটি সাদা আলোর বুদ্ধদের মত, 
পালকপুচ্ছ তীরের মৃত হরিণ রোদের সন্ধানে_- 

যার ডগা নীল ফুড়ে কচ্ছপ দ্বীপের পিঠে এসে ঠেকে । 

সে দ্বীপে যে-জাহাজ ফেলে যায় পণ্যভার, 

ফিরে যায় প্রস্থতির মত পিছনে তাকিষে বারবার 
আযিবার মত জ্যোত্মার FL শরীরে 

আক কষে মাস্তল তার) বিহিসেবীর হিসেবের আঁক সব । 
তার গা ঘেধিয়ে ছুটে যাব, মনে পড়বে 

যেন অনেক দূরে কারা মাতামাতি করে সবুজ অন্ধকারে, 
চেনা স্বরে নর করব ; মাথায়-ভাঙা নীল গুড়ি হাতে। 
কোনো এক কুচিত দেশের কেঁপে উঠে ঠাণ্ডা ঠোট 

তপ্ত নোঙরের নিরাল্ব চুম্বনে | 

তবুও যেখানে তীরভাঙা ঢেউ আর ঢেউভাঙা তীর 

চেয়ে থাকে মুখোমুখি জীবন-এপথে, 

চিকন ইতিহাসের গলিত ইন্ধন গড়িয়ে আসেনি যে-পথে, 
দিনগুলো! কেটে যায় সেখানে পাঠ্যমান নভেলের মত ; 
একটি ভালবাসা ভাসমান কলসীর কানা ধরে কিংকিণী শোনে, 
ভিজে শাড়ির বুননের ফাকে অনেক আস্বাদ মোড়া আছে জানি 
তবুও UAH অনেক নকল সীতারু ডুবিয়েছে প্রাণ, 

হয়তো এক নাবিক দূব থেকে ফিরে গেছে ভালবেসে 

তার গভীরতা যে-চোখে মাখানো তার দিকে চেয়ে 

আবার _আবাঁর আসব ফিরে 

শরতের রোদ-শোষা মাঠে--হলদে হাসির দেশে। 

আমার শ্রাস্তি নিয়ে শাস্তি কুড়োব মাটির শেষ সমতলে 
ঠোঁটে তখন সোনালী সম্ভার, ভরা বুক আফস আর্ত তবু। 


স্পট পা 


ইতিকথা 


শ্রীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-_ চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য 


ভ্রমরের নীল দুটো পাখা 

ছড়টানা কায়ার সুরে 

ATAL Bets TS 

কত কথা বলে। 

জীবনের গতি পথে 

মরালের আকাবীাকা 

ঢেউ-এর মতন 

অশ্রুসিক্ত মানবের ইতিকথা 
বহুদিন কথা হয়ে ঝরে। 

অজানা পথের মাঝে 

A পথিক ক্লান্ত হুষে 

পিছে ফেলা হৃদয়ের 

জাল টেনে তোলে, 

সে BAY, অণু অণু হয়ে 

মিশে থাকে ধুলিময় পথে 

বেদনার পাওুলিপি হয়ে। 

অর্ধনগ্ন শতাব্দীর বহু যুগ আগে” 
যে কথা মাটির সাথে 

মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে লেখা হতো 
পাঁষাণের বুকে, 

সে কথা আজও দেখি, 

আকাশ, বাতাস আর কালের আঘাতে 
পৃথিবীর বুকে বিবর্ণ ধুলোর মত ঝরে | 
আমি atfa,— 

এ হৃদয় বিরাট-বিশাল 

আরও বিশাল এ পৃথিবীর 
ইতিকথা মাখা স্থনীল আকাশ, 


১৮ 


রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বং 


তবু কেন, খুব কালো রাতে 

কক্ষচ্যুত উদ্ধার নীল নীল আলো! 
সপ্তষির ইতিকথা নিয়ে ঝরে ঝরে পড়ে, 
তবু কেন এ হৃদয় কেদে কেঁদে মরে, 
তবু কেন GHG ঝরে ঝরে পড়ে, 
ব্যথাহত অস্তরের ইতিকথা হয়ে | 





Commerce 
(A Resume) 


Pror. SANTOSH KUMAR CHOWDHURY. 


[The paper is divided into four parts. Part I shows the elements of commercial 
study and the borderline of Economics and Commerce. Part II shows what is Pure 
economics, Economic Ethics and Applied Economics. Part II shows the Claim of 
Commerce as a Science, while Part the Future of Commercial Studies.] 


I 


“The Theory of Economics does not furnish a body of Settled Conclu- 
sions immediately applicable to policy, but is rather a technique of thinking 
which enables its possessor to draw reasonably accurate conclusions” while, 
therefore, Pure Economics is a “technique of thinking” towards “reasonably 
accurate Conclusions”; Commerce is not so. It is not the study of the 
“technique of thinking” but the study of the technique of doing. It endea- 
vours by actual experiment to evolve still better methods and techniques for 
perfection of the existing techniques and methods. 


Commerce, pure and simple, therefore, is the study of the Applied side 
of Economics. To be more pen pointed, it is a practical study useful 
directly in everyday life. In Economics we study so much utility, so much 
wealth, so much demand, supply and so on. In Commerce we study how 
much of utility gained, how much of wealth earned, how much of demand 
and supply. While Economics builds its study on the facts, and by deducing 
generalisation therefrom formulate a theory, Commerce is' the fact itself. 
To those who deny the relationship between facts and Economics Mr. Dobb 
says—‘Such persons seem to ignore, firstly, the fact that any Economic fore- 
cast must rest on certain assumptions about tendencies to change (or their 
absence) the probability of which cannot be estimated at all without reference 
to the past; secondly, that the relevance of the question which a particular 
theory tries to answer—-whether a given structure of assumptions and defini- 
tions affords an abstract model which is sufficiently representative of actuality 
to be serviceable—can only be judged in the light of knowledge about the 
form of development and the sequence of events in the past. In other 
words, it is not a matter simply of verifying particular assumptions, but of 
examining the relationships within a complex set of assumptions, and 


, 


between this set as a whole and changing actuality”. 2% gt | 


Commercial studies provide legs to the Economic forecasts. For instance, 
Book-keeping and Accountancy which include within its scope all financial 
transactions—trading and non-trading provide a diredt means to measure 
the amount of wealth earned or lost. Book-keeping me Accountancy have 


\ 
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been defined as “Science of the measurement of wealth both in its static and 
dynamic phases”. Even a modicum of increase is accounted. The study 
of Economic Geography offers the scope of not only knowing the resources 
and their location, but the possibilities of trade and exchange, and thereby 
offers an opportunity to correct Economic forecasts about their utilisation 
and exploitation to maximise the Economic welfare of a country. Similarly 
the swidy of “Market Reports”, “Salesmanship”, “Advertisement”, “Know- 
ledge of Commodities”, “Commercial Arithmetic”, “Business Administration”, 
“Banking”, “Insurance”, “Finance” all offer the opportunity to know what is 
happening in the real world-of-today, far away from the dreary theories. It 
is like,—diagrams suddenly becoming solid; like the big. snakes of Arabian 
Nights suddenly leaping before one’s eyes—when one thinks as to how the 
superstructure of modern commerce moves on. 

Commerce is, therefore, a section of Economic study as Economics is part 
of the study of sociology. Economics studies mankind in the ordinary business 
of life, it studies that part of individual and social action which is most closely 
connected with the attainment and use of the material requisites of well- 
being (marshall). To be more precise, Economics deals with man in his 
endeavour to earn a living, ie, it embraces all persons engaged in the 
production of wealth ; whilst commerce is concerned with a fraction of such 
persons. Commerce studies only those persons who are engaged in the 
production of “Time”, “Form” and “Place” utilities. Given such judgments 
commerce is the study of those deptts of Econs. known as “Exchange” and 
“Production”. 

Commercial intercourse and the study of commerce gained momentum, 
inter alia for the following reasons :— 

Firstly, the natural resources are distributed in an unequal proportion 
over the surface of the earth. (Benham, F.) for instance, India has plenty 
of coal, but Pakisthan has not. 

Secondly, the variation in the choice of man and hence the variation 
and difference in ‘wants’. For instance, change in fashion, taste etc., or 
craving for quality goods. 

Thirdly, the natural and other advantages for specialization. For 
instance, manufacture of cutlery by Sheffield; precision and intricate 
machinery by Switzerland ; production of Jute and Tea by India. 


It 


Commerce, it is said, is a study of the Applied Economics, And, it 
would be better for the students of Economics and Commerce to know what 
Applied Economics is. With this end in view the following lines are 
inserted. i; 

Economics is a gcience and its purpose is to make the world a better 
place to live in. But the application of science to the solution of practical 
problems must be distinguished from the science itself. The essence of 
science lies in its method of study. And three steps are required in the 
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development of applied science. Firstly, “careful observation of the facts 
in the field selected for enquiry, and the working out of descriptive laws 
and formulas concerning them—Pure Science”. Secondly, “formulation of 
Judgments as to the desirability or undesirability of certain conditions, events 
or institutions within the field—a matter of Ethics”. Thirdly, “application 
of the findings of the science to the attainment of the desirable or the 
elimination of the undesirable things—applied science”. e 


Corresponding to the above three steps we call the three phases of 
Economics: Pure Economics, Economic ethics, and Applied Economics, 
respectively. “Pure Economics is the science that describes the Industrial 
activities of men, just as they are found today in the world about us. It 
tells, for instance, of the existence of specialization, and exchange in the 
Productive organ, of the role of money, of how prices are established, and 
of how the income of society is divided among the factors of power which 
help to create it. But it has nothing to do with the goodness or badness of 
these things, nor is it concerned with their improvement.” Given the 
findings of Pure Economics we may judge the goodness or badness of the 
Economics. Institutions are to determine how far they contribute to our well- 
being, and how far they need to be corrected. In doing this “we are com- 
pelled to introduce some ethical standards or norms of welfare”. This is 
the subjectmatter of Economic Ethics. “Pure Economics deals exclusively 
with what is, but Economic Ethics is concerned with what ought to be”. 
It has certain ethical standards set up as a Criterion, and in the light of 
the Creterion goals of progress are thought out. Economic Ethics examines 
whether the existing production ig efficient or inefficient, whether manage- 
ment of industry should be in the hands of private enterprisers or of the 
State, whether prices should be rising, falling, or stationary, how income 
ought to be divided and a great many other questions. 


“Given such judgments of the goodness or badness of existing institu- 
tions, and having formulated the goal of economic Progress, we are in a 
position to lay down a program of reconstruction. This is the task of Applied 
Economics.” Applied Economics is, therefore, a Science, but it must be 
remembered that it is founded upon Economic Ethics. An illustration about 
the nature of the subject will make it clear. Suppose it is decided that 
greater equality of incomes is desirable. Now it will be the task of Applied 
Economics to evolve a method by which such greater equality may actually 

_ be attained. “The analysis of Pure Economics reveals that when the level 
of Prices rise, debtors are enriched at the expense of creditors. Ethical 
considerations may lead us to conclude that this is unjust, and Price level 
should be stabilized. Applied Economics tells us how such stabilization 
can be achieved.” 


Thus Applied Economics seeks the welfare of the Community as a 
_ whole and “Economic welfare consists in: (a) abundance of goods, (b) of the 
most desirable kinds, (c) produced with a minimum of material and human 
costs, (d) with full employment, (e) widely diffused among the people.” 








elt 
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It 


Whether the subjectmatter of “Commerce” is to be called “Science” or 
not, does not depend so much upon the subject matter as upon the way in 
which it is studied. Many unscientific things are done within the bounds 
of Physics, Astronomy, Chemistry and other subjects. It is not the subject- 
matter which makes science, but the “Method of Study”. “The unity of all 
science” writes Karl Pearson in the Grammar of Science, “consists alone in 
its method, not in its material. The man who classifies facts of any kind 
whatever, who sees this mutual relation and describes their sequences, is 
applying the scientific method and is a man of science, The facts may 
belong to the past history of mankind, to the social statistics of our great 
cities, to the atmosphere of the most distant stars, to the digestive organs 
of a worm, or to the life of a scarcely visible bacillus. It is not facts them- 
selves which make science, but the method by which they are dealt with”. 


Other essential features of a scientific attitude are, firstly, to observe the 
general principles involved, and not particularity or individuality. Secondly, 
the acquisition of a systematic knowledge of an objective system. Thirdly, 
Pure Science is no respector of persons or prejudices. Mr. Smith a cow, and 
a tape worm! are equal to the scientist. 


The object of every science is to state, analyse and explain the facts with 
which it is concerned. The study of Commerce, therefore, must be merely 
descriptive. “The essence of every science is to give answer to the question 
“why?” The students of Commerce, therefore, direct their efforts “to find 
the causes of the commercial phenomena which he records; to show how 
and why they have come into existence”. Thus the aspirations of the 
students of commerce “should be the same as those of any other scientist”, 
although his chances of success are not the same. 


IV 


The partnership between Science and Industry since the first World War 
has ushered in an era of technological development which is without 
precedent in the history of Civilization. Improved technical methods has 
heralded a new dawn—the volume of goods and services available for the 
use of mankind has increased manifold. And there is nothing to hinder 
an even greater expansion. As the Prince of Wales told in the International 
Congress on Commercial Education held in London in 1932: “Tf all the 
employable labour were employed for a reasonable number of hours per week, 
the world would have at its disposal a volume of commodities and services 
that would enable the entire population to live on a higher level of comfort 
and well-being than has ever been contemplated in the rosiest dreams of 
social reformer”. 

Unfortunately, however, Industrial and Commercial leaders have largely 
been content to limit the application of scientific method to the workshop. 
And this has caused the development of a miasmic attitude towards distri- 
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bution. Efficient distribution is equally important as efficient production. 
Thus it has been stated by the Reorganisation Commission for Fat Stock of 
England in the Economic Series No. 39, that, “Inspite of its great importance 
in the national Economy, there is a regrettable lack of basic data as to the 
facts and technique of distribution. Information is required as to the number 
of establishments engaged in wholesale and retail distribution according to 
type and location, the main commodities dealt in, turnover, persons employed, 
stocks, operating costs, equipment, credit practice and so on. If ascertained 
at regular intervals it would enable the tendencics in the general distributive 
structure to be noted and assessed”: 


Tn India, the position is still more alarming. Not only basic data and 
statistics are poor and not available, but sincere attempts in this direction 
has never been directed. A survey carried out by Mr. B. N. Ganguly, Deputy 
Director, Delhi School of Economics revealed glaring defects and discre- 
pencies in the organisation of retail trading in India. With poor stocks, 
insufficient capital, ill-location and high percentage of profit, the retailers in 
India, not only mar the gamut of purchases, but increase the ultimate price 
to a considerable extent. And when goods reach the consumer they are 
not only costly but beyond means. This not only depresses the Effective 
Demand but damps the spirit of the manufacturers. Expansion and adop- 
tion of the new inventions are delayed, and goods and services instead of 
being cheaper become dearer. The result is that the standard of living 
becomes stagnant or even lower. Such defects and inefficiencies are long 
existing all through the distributive organisation of India. 


The students of Commerce, must therefore be aware of their staggering 
responsibilities ahead. No matter what avenue of Employment one chooses 
—a retailer, a wholesaler, a Bank Manager, Director or Accountant, an 
Insurance Agent or organiser, Industrial Manager or Business Director, 
Salesman, Representative, Supervisor, Labour Officer, Exporter, Importer or 
even an Accountant or Book-keeper—one has fair Security of Employment 
for many years to come. 


Thus the students of Commerce have Herculean tasks ahead in recon- 
structing their motherland as a happy place to live in. They are not only 
secured about their employment and livelihood, but can take legitimate 
pride for their contribution to the building of their motherland.. 
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Diversity of Lite in Plants 


z Srı RAKHAHARI DATTA, M.Sc. 


Tt is needless to enlarge on the infinite variety of form presented in the 
plant kingdom. From the very beginning of life on this habitable Planet 
those ‘cells’ which used to draw raw-food materials directly from the soil 
or substratum upon which they developed and manufactured assimilable 
food within their own body were distinguished as plants. This differentiation 
of plants from the other group of ‘cells’ which used to take their nourish- 
ments indirectly from nature took place about 1500 million of years ago. 

In the course of evolution these early plants or the ‘Protophyta’ gave 
origin to the next higher forms which in turn with gradual unfolding of 
various structures and attaining complexity of organs, habitat, modes of 
life etc, had given rise to the diversified flora of the modern age. No doubt, 
in this course of evolution various types have been wiped out from the face 
of the earth but it may be stated that the existing forms are only the latest 
synthetic products of the evolutionary machine, 


“SIMPLE TO CoMPLEX Tyres.” 


The most simple type of plant is a unicellular body. From the uni- 
cellular structure a multicellular form occurs. The group which contains 
this simple type of plants ıs known as “Thallophyta”—where the body is a 
thallus z.e., no distinction into root, stem and leaf. Raw-food-material is 
drawn by the whole surface of the body from the substratum. 

One of the most important characters of a plant-cell is the possession of 
“Plastids”,—the living structures which are responsible for the production 
of Pigments. Chlorophyll—the green Pigment of plants is due to chloro- 
plastids. By this essential Pigment, Plants can manufacture their own food 
with the help of water, carbondioxide and light. It is to be noted that 
certain thallophytes, which are known as ‘Algae’, develop in watér and 
contain Plastids in them; hence they are autophytic in nature. But there 
are other thallophytes which are devoid of any pigment, so colourless and 
thereby cannot manufacture their own food. Therefore they depend upon 
other sources and generally develop upon’ decaying organic matters or 
decomposing materials. These peculiar plants are known as ‘Fungi’. 
Bacteria, source of various diseases in plants and animals are included in 
this group. 

Next higher group of plants is the ‘Bryophyta’, The plants included in 
this group are devoid of true root but with distinct stem and leaves. The 
plants are generally amphibious in habit and develop in a colony as green— 
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velvety scum over the soil, upon the rock, side of the bathing ghats, upon 
the tree-barks and elsewhere,—where water is available. These are auto- 
phytes. Size ranging from 20 cms.—3 inches or somewhat more than that. 
Mosses are the common examples of this group. 

The ‘Pteridophytes’ generally known as ‘Ferns’ are included in the next 
higher group. In these plants true roots have been developed with the usual 
stem and leaves but flowers do never occur. These plants are foumd in 
marshy places, on plains, on hills and mountains. Amphibious forms and 
some free floating species are also not uncommon. They are ranging from 
a few inches upto a few feet in length. 

“Gymnosperms’ are the first flowering plants but without any fruit. 
Seeds remain naked. Plants ranging from weak to stout ones,—from 
climber to a tree. Pine, cycas, gnætum are the common gymnosperms. 

Highest evolved members of the Plant Kingdom are the ‘angiosperms’ 
or ‘closed-seeded’ plants where fruit is always formed. These plants are of 


-two kinds—-one the monocotyledonous and the. other dicotyledonous. These , 


angiospermic plants exhibit extreme diversification of characters, habitat, 
etc, and thus have made their life more and more complex in the modern 
world of vegetations. 


“DIFFERENT HABITATS”. 


Plants grow everywhere. They have invaded each and every corner of 
the globe. Their sizes also range from microspopic to macroscopic ones. 
Some one, however, is of ultra microscopic nature! The ‘Viruses’, which 
are the sources of many diseases, are so small that they could easily pass 
through a filter-paper. Their body is measured as less than 1/400,000 mm. 
in diameter. Plants grow under water, float on water, develop in the desert, 
on hills and mountains, on plains, in estuaries, even remain as parasites in 
plant and animal bodies. 

It is curious that some plants are confined to one kind of habitat while 
others occur in a range of habitats. These various types of habitats, in the 
plant-life, are due to various factors; such as climate, condition of soil or 
substratum, effect of other organisms on them etc. A brief summary of 
the natural abodes of plants are discussed below. 

(1) Water.—Water is one of the most important natural habitats of the 
plants. Vegetations growing on watery habitat or the substratum contains 
abundant water are known as ‘Hydrophytes’. Aquatic flora may be sub- 
merged, floating or amphibious in habit. Organs of the submerged plants 
are generally greatly modified. They had copious mucilage in their vege- 
tative parts. They absorb nutrients in the form of solution. Roots are very 
poorly developed in these plants and without root-hairs Vallisneria, chara, 
Nitella etc., are common submerged plants. 

Floating types are either free-floating species or rooted in the mud with 
floating leaves and flowers. Such Plants have got various devices to float 
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on water. The latter takes raw food-material partly from the soil 
and partly in the form of solution. Lotus, lily, water chest-nut etc, are the 
common examples of such types. Amphibious plants on the other band 
retain their organs partly in water and partly in the air. They have well- 
developed roots and are strangely autophytic in nature. Marselia, Ipomea 
etc. are the common amphibious plants. 


(® Dry places—Plants which grow in a very dry soil are regarded as 
“Xerophytes”. A rocky soil, total sandy, gravelly or soil logged with saline 
water are physiologically dry in nature. In such environments water is the 
main problem of the organic life. So due to scarcity of water plants in these 
regions try to draw more water from a very lower strata by an effective and 
at the same time very strong root system, and try to retain it within their 
body by minimising transpirig—areas through various modifications. There- 
fore leaves are feebly developed in these plants and generally become succu- 
lent and provided with armatures. 


(3) Estuaries—Plants developing in saline water are known as “Halo- 
phytes”. They range from a very lower type to higher types of flora. 
Higher types exhibit from a very small herbaceaus to a tree like form. A 
special type or such vegetations occur in Sundarban area which are termed 
as “Mangroves”, 


(4) Plains.—Plants growing on plains are regarded as “Mesophytes” and 
are in the mid way between hydrophytes and xerophytes. They get moderate 
supply of water and develop on the soil which is neither too dry nor too 
wet. Soils of the plains are generally provided with alkaline humus. Roots 
with root hairs are well developed, leaves are large and dorsiventral, green 
in colour and contain abundant chlorophyll. The mesophytes exhibit wide 
range of diversification regarding nutrition, mode of life ete, and thereby 
are met with extreme forms of differentiations. 


“DIVERSIFIELD HABITS”. 


Plants in general have diversified habitats but also their modes of living 
are not always uniform. Therefore different habits are common in these 
plants to various modes of life lived by them. 


(1) Autophytes and Hyterophytes—We have seen before that certain 
plants can manufacture their own food within their own body while others 
cannot do so and thereby depend upon other sources. Plants which can 
manufacture their own food are green due to chlorophyll—which acts as a 
catalyst in the chemical reactions for food synthesis in plants. Others which 
aic unable to manufacture their food only because the chlorophyll,—the 
organic catalyst, is absent in them and are regarded as “Heterophytes”. 


Some heterophytic plants continue their life at the expense of other 
autophytic plants—taking not only shelter but also rob prepared food from 
them. These selfish plants are the Parasites Parasites arc found from lower 
to higher forms. Some Fungi are Parasitic in nature. In angiorperms also 
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the examples are not uncommon, and these generally take the food from . 
a plant by modifying root. Certain bacteria, mucor, agaricus, monotropa,— 
a flowering plant and some other plants derive their food from dead organic 
or putrifying organic materials. 

(2) Mutual Co-operation.—Apart from this parasitic habit, there are some 
“gentle plants” which take shelter in other plants or animals do some good 
for them in lieu of prepared food for own-selves. Thus a mutual co-operation 
is set up between the two members. Both of them may be plants or onc 
member is the plant and the other is animal. This mteresting phenomenon 
is found in the physiology of the plants belonging to ‘Pea family’, where 
the roots of such plants harbour a kind of bacteria in the form of nodules. 
These bacteria can fix atmospheric nitrogen for the pea-plants and in turn 
these plants share some amount of carbohydrate food for the bacteria. In 
the body of other higher plants and animals also there are numerous 
microscopic organisms of such habits. 

(3) Taking shelter only.—Nature of certain weak plants is to take 
shelter only upon the stem or branches of stout plants. They never draw 
food from them. They prepare their own food by drawing moisture from 
the atmosphere. We find often such weak plants growing upon branches 
of a mango or a banyan or a peepul tree. The ‘orchids’ and ‘Rashna’ are 
of such types.. | 

(4) Duration of life time—It is the natural law that a plant must die. 
But the longevity is not even in all plants. Some plants live only for a few 
days or months while others live years together. In the higher plants, 
specially in angiosperms a rhythm of longevity is found. The trees and 
shrubs are perennial in habit but the herbs show three distinct phenomena 
of life. Some of them live only for one season or year as paddy, maize, 
wheat etc., others live for two seasons or two years as ginger, turmeric, etc., 
other herbs can live more than two years. So these herbs are regarded as 
annuals, biennials and perenaials according to their duration of life. 

(5) Deciduous and evergreen types—Some perennial plants, living for 
many years, exhibit certain habits which are related to the seasonal changes 
of the year. These plants shed-off their green leaves at a time’either in the 
summer or in winter as the case may be, when they shrink their physiological 
activities. Again during Monsoon or Spring, when they resume their acti- 
vities vigorously, new leaves are again formed and blossoms appear. But 
other perennial plants do not suffer from such natural hazzard and thus 
remain evergreen through out the life. 


“INTERESTING But Pecuuiar Mopes Or Lave”. 


Some angiospermic plants are habituated with peculiar modes of living 
either in response to the environment or in the need of their physiological 
activities for continuation of life processes, 

(1) Plants taking insects ——As a general rule, plants cannot obtain nitrogen 
directly from air and thereby they make up this dificiency by absorbing 
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various salts rich in nitrogen. But there are some plants which get nitrogen 
neither from the atmosphere nor from the soil and are therefore compelled to 
catch the animal bodies, specially the insects which frequently visit the plants 
in search of nector. For this reason the vegetative puts of such plants, parti- 
cularly the lamina becomes modified into various trapping devices. Some of 
them form pitcher like structures, others become bladder like, while the 
remaifing ones develop many spatulla-shaped tentacles on them. These 
plants are also provided with proteolytic enzymes to digest the insect bodies. 
When an insect visits and alights on the trapping devices, its body is entrapped 
by them and afterwards digested by the fluid contained inside. 


(2) Germination untlun fruits—It is an interesting adaptation in ‘man- 
groves’ that the seeds germinate as soon as they become matured in the fruits. 
The fact is that saline water ıs always logged underneath these plants and if 
seeds fall in it, they will surely perish due to extreme salinity. For that 
reason the seeds germinate within the fruits and when radicle develops to a 
certain extent the seedlings fall on the mud by detaching from the parent 
body. The radicle fixes the seedling strongly and develop into a strong root 
system within a few days. The upper part remaining above the level of saline 
water also grows quickly, forming the shoot system. 


(3) Respiration through nostrils ?—Respiration or intake of oxygen and 
inhalation of carbondioxide is the most important characteristic feature of 
organic life. The moment such process is stopped the plant or animal body 
collapses. Plants generally take oxygen and give out carbondioxide, in higher 
forms, through minute apertures present in the leaves or stem and branches, 
which are known as stomata. But it is curious enough in the life of mangroves 
that they cannot respire through the stomata but various conical, massive, 
structures develop from the root surrounding the main stem. These can be 
compared with the nose of higher animals and possessing numerous ‘nostril’ 
like minute apertures or ‘pneumathos’ for exchange of gases between the 
external atmosphere and inner side of the- body through the root. 


'অমর্ত্যলোক, 


অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধনারায়ণ চৌধুরী 


অন্যগ্রহে এবং নক্ষত্রে যাইবার আকাঙ্ক্ষা! মানবের চিরদিনের এবং চিরকালের, পূর্বে 
মুনি খষিরা যাইতেন সশরীরে যোগবলে, মহামানবেরাও যাইতেন পুণ্যফলে, আবার 
দেহত্যাগের পরও কেহ কেহ নিজ whey অনুসারে চন্ত্রলোক, গ্রবলোক, সঞ্চযিলোক 
প্রভৃতিতে নিজেদের স্থান করিয়। লইয়াছেন এইরূপ প্রবাদ আছে। 

. বর্তমানে মানুষ বিজ্ঞানকে এই কাজে লাগাইয়াছে, রকেট স্পুটনিক প্রভৃতির সাহায্যে 
গ্রহান্তরে যাইবার চেষ্টা চলিতেছে, ইতিমধ্যে রাশিয়া চন্দ্রে রকেট পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছে। 
এখন পধ্যন্ত আরোহী কুকুর, ইন্দুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ-_মান্ুষ কেহ যাত্রী পর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই। 
প্রথমে ব্যোমযান আবিষ্কারের সময়ও এইবপ হইয়াছিল ভেড়া ছাগল প্রভৃতি চাপান 
হইয়াছিল পরে মান্থষের মধ্যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের চাপাইবার কথা হয়, তাহাতে 
একজন বিজ্ঞানী আপত্তি করিয়া বলেন “কি, নরঘাতকেরা! স্বর্গে যাইবে তাহা হুইবে না,” তিনি 
নিজেই ব্যোম্যানে আরোহণ করেন-ৃফলে প্রথম বারে পা ভাঙ্গেন, পরে সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ 
হারান। মানব পৃথিবী হইতে অন্ত গ্রহ উপগ্রহে যাইতে ORS, সেখানকার জীবগণও a 
পৃথিবী অভিমুখে আসিতেছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । মঙ্গলগ্রহবাসী তেইশ 
ইঞ্চ দীর্ঘ বামনেরা উড়ন্ত চাকতির সাহায্যে পৃথিবীর দিকে প্রায়ই আনাগোনা করিতেছে 
বলিয়া শোনা যাইতেছে । Gat একটি চাঁকছির আরোহীরা নিউগিপির পাপুয়া অঞ্চলের 
পার্রীদের সঙ্গে সাঙ্কেতিক সংযোগ স্থাপন করে বলিয়াও সংবাদ বাহির হইয়াছিল। মঙ্গল 
সম্বন্ধে নানা আধুনিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, উক্ত গ্রহের তাপমাত্রা জলের fens 
হইতে কয়েক ডিগ্রি কম। ইংরাজী ১৯৫৬ সালে মঙ্গল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে আসে, 
তখন সোভিয়েট সৌর বিজ্ঞানীরা এ গ্রহে শক্তিশালী দূরবীণ সাহায্যে বসস্তের আবির্ভাব 
প্রত্যক্ষ করেন,__মঙ্গলের মুকুলিত তরুলতা, পুষ্পসস্ভারই হয় তার cases! মঙ্গল গ্রহ 
হইতে আগত বেতার তরঙ্গ মাকিন বিজ্ঞানীর বেতার দূরবীনে ধরা পড়ে । এই সব হইতে 
মঙ্গল SCE প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 

গ্রহলোক যাত্রার পর নক্ষত্রলোক যাত্রার চেষ্টাও চলিবে । এক একটি নক্ষত্র সৌর 
জগতের সমান ইহা তাহাদের বর্ণালী পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। গ্রহান্তরে যাইলে মানব এই 
সৌর জগতের মধ্যেই থাকিবে fee নক্ষত্রলোকে যাওয়ার অর্থ অন্ত সৌর জগতে 
গমন, ইহা ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের 


তুলনার সমান। 
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জ্যোভিবিবজ্ঞানের মতে তারকার জন্মমৃত্যু আছে অবশ্য আত্মহত্যাকারী তারকারা এই 
শ্রেণীভুক্ত নয় বা অন্য তারকার সমগোত্র নয় । বিশ্বকবির ভাষায় 


“জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে 
ঝাপায়ে পড়িল এক তারা 
. একেবারে উন্নাদের পারা” 
এটি কিন্ত বিজ্ঞানের মতে নক্ষত্র বা তারা নয়, উন্ধাপিণ্ড মাত্র, নইলে এমন উল্লুকের মত কাণ্ড 
করিয়া বসে । খালি চোখে একরূপ দেখাইলেও গ্রহের সঙ্গে নক্ষত্রের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 
সংখ্যালঘু হইলেও কয়েকটির আলোক স্থির অচঞ্চল, বাকী অধিকাংশের আলোকই চঞ্চল। 
এই চঞ্চল আলোকের মালিকরাই নক্ষত্র আর স্থিরালোকশালীরা গ্রহ। গ্রহের তুলনায় 
নক্ষত্রের বিরাট দূরতই এই চাঞ্চল্যের কারণ, এত গেল খালি চোখে দেখার কথা, দূর্বীণে 
দেখিলে গ্রহেরা অনেক বড় দেখাইবে নক্ষত্রেরা যথাপূর্বং যদিও তাহারা গ্রহের বহুগুণ তবুও 
দূরত্বের জন্ত সেই বৃহ্দায়তন ধরা পড়িবে না। 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে নক্ষত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, লাল, হলুদ এবং ANAL 1 
ইহাদের সকলেরই উৎপত্তি নীহারিকা হইতে । ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং অধ্যাপক .এডিংটনের 
মতে নক্ষব্রগুলি নীহারিকা পর্য্যায়ে স্ব্পতাপবিশিষ্ট থাকে, ওজন ১০৩ হইতে ১০১ গ্রাম 
এবং ঘনত্ব ১০ ছইতে ১। অতঃপর নীহারিকা জাতীয় বস্তুর পরমাণুগুলির পারস্পরিক 
আকর্ষণের ফলে এগুলি আকারে ছোট হইতে থাকে । এবং Tees তাপমাত্রা বাড়িতে 
থাকে, ক্রমে ইহারা লাল রং এর বাল্যাবস্থায় আসে ও চর্ম্মচক্ষে ধরা দেষ। কালপুরুষ 
নক্ষত্রপুঞ্ধে লাল বেটেলগেজ্জ তারা এই ভাতীয়। তাহার! ক্রমে ক্রমে হলুদ এবং সাদা রং 
প্রাপ্ত হয এগুলি যেন তাহাদের কৈশোর ও যৌবন সঙ্গে সঙ্গে উজ্জল্যও বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির 
শেষে পৌছিয়া, বিকীরণ বশে তাপমাত্র! হারাইতে থাকে এবং সাদা হইতে হলুদ এবং হলুদ 
হইতে লালে রূপাস্তরিত হইয়া শেষে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যায়। 

লাল অবস্থায় তারকার ঘনত্ব জলের লক্ষ ভাগের এক ভাগ এবং তখন তাপমাত্রা 
তিন হাজার ডিগ্রি, বর্ণালী পবীক্ষায় উহার মধ্যে বহু পাথিব বস্তুব অণুর অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। 
হলুর তারকার মধ্যে ক্যালসিয়াম ধাতুর অস্তিত্ব এবং সাদা তারকায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম 
গ্যাসের অবস্থিতিও বর্ণালী পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক এডিংটন তাহার 
নক্ষত্র এবং পবমাণু পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সাদা তারকার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
পরমাণুর তিন হাজার গুণ গুরুত্ববিশিষ্ট পরমাণুময় পদার্থ আছে। বিজ্ঞানী মজুমদার ও 
কোটারীর মতে নক্ষত্রের অভ্যন্তর অত্যত্ত চাপে সঙ্কুচিত এবং ভারি হইয়া পড়ে। অধ্যাপক 
চন্দ্রশেখর বলেন এই অবস্থায় তড়িদণুগুলি সম্পূর্ণ আয়নিত হইয়া যায়। 

জ্যোতিকিংদদের মতে xine এক শ্রেণীর তারকা ইহাকে হলুদ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে 
সেই হিসাবে acta কিশোর কাল চলিতেছে, সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক জীন কুর্ধ্যকে এই CAGE 


প্রথম সংখ্যা ] বাংল! সাহিত্যে রবীন্দর-প্রতিভার আবির্ভাব as 


করিয়াই তাহার ,জীবনকাল এবং মৃত্যুর ভবিস্তৎবাণী করিয়া গিয়াছেন। wo হরিদ্রা হইতে 
শ্বেত পর্যায়ে আসিবে, পুনরাষ হলুদ ও লালে ফিরিয়া গিয়া eee নক্ষত্রের মতই মহাশৃস্তে 
বিলীন হইবে। তখন কি হইবে সে চিন্তা আমাদের নহে যদি তখনও পৃথিবী পৃষ্ঠে মানব 
থাকে তবে তাহার! কৃত্তিম সূর্য্য সৃষ্টি করিবে | | 


—_———_——— 


, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব 
আকস্মিক কিনা! 


শ্রীরাধা্গোবিন্দ বরাট-_তৃতীয় বর্ষ, প্রজ্ঞান 


জাগতিক নিয়মে আকস্মিকতায় কোন চমক নেই'। কার্য্যকারণ সম্পর্কের অচ্ছেছ্য 
সংযোগে সব কিছুই গ্রথিত। এমন কিছু ঘটে না যার কারণ আকারে ব্যাপ্তিতে মূল ঘটনার 
মত পরি দৃশ্যমান না হলেও পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল না। সাগরের বিরাটত্বে যখন আমর! 
মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই, ভাবি এমনটিও আর কখনো ছিল না এ WE, হঠাৎই কোন একদিন 
এমনি বিরাট রূপেই এর আবির্ভাব ঘটেছে তখন আমাদের দৃষ্টি অবৈজ্ঞানিক আতিশয্যে 
awi যদিচ, কথঞ্চিৎ আতিশয্য আমাদের কল্পনার উৎকৃষ্ট রসদ। আমাদের intellect 
আমাদের বোধশক্তি সাধারণতঃ সীমিত। কিছুদূর অবধি আমরা বুঝতে পারি, ভাবতে পারি, 
তারপরে হতবাক্‌, হতবুদ্ধি বিস্ময়ে কল্পনায় রামধন্ুতে রঙের পর রও চাপিয়ে যাই মাত্র। 
আমাদের বোধ ও বুদ্ধির পরিধি ছাড়িয়ে মহত, এবং. বিরাট ঘটনা কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু যখন 
ঘটে তখন আতিশয্যের রঙ চাপিয়ে দেখতেই আমরা ভালবাসি | 

বললে অত্যুক্তি হবে না রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এমনি অতি বিরল একটি চমক লাগানো 
বিস্ময় । প্রায় অনুর্ধর জমিতে হঠাৎ একদিন com) ফসলের জন্ম এবং ফলে-ফুলে বিকাশকে 
আমরা. অনেক সময়ই why RIA কোনো মহৎ খেয়াল বলে অন্থমান করি। প্রাক 
রবীন্দ্র বাংলা কাব্যকে আমরা ate অনুর্কার বললে হয়ত অবিচার করা হবে, বিশেষ করে 
যখন জানি মধুস্দন বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্রনাথের Pa! তথাপি সমগ্রভাবে রবীন্দ্র- 
প্রতিভার অনুধাবন করলে আমরা বিস্মিত হই এই কারণে যে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন চিন্তার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্রনাথ যে ফসল ফলিয়ে গেছেন তার জন বাংলা ভাষায় কোন জমি পূর্বে 
প্রস্তুত ছিল না। 

কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি বিহারীলালের কাছে। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর 
কালের কবিতায় বিহারীলাল, হেমচন্দ্র এবং বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব অভি সুস্পষ্ট । কিন্ত এ 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথের সময় লাগে নি। এবং স্থধু তাই নয় তার পরবর্তাকালের 


t 
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কাঁব্যসাধনা, এত Rart, ভাবে সম্পদে, ভংগীতে ভাষায় এত এঙ্বধ্যশালী যে কিছুতেই 
Sate পার! যায় ন: বিহীরীলাল, হেমচন্দ্রের কষিত প্রায় ন্তাড় জমিতে শাখা প্রশাখায় 
বিস্তৃত ঘন পল্লবিত এমন বটবৃক্ষের জন্ম কী করে সম্ভব ছোল। 

গল্প উপন্তাসের ক্ষেত্রেও একই কথ!। যদিও কাব্য সাহিত্যের যে-জমি বংকিমচন্দর 
প্রস্তুত, করে গিয়েছিলেন তা প্রভূত Sagan ছিল। গুপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের পথ 
নিঃসন্দেহে সহজ ও সুগম করে গিয়েছেন বংকিমচন্দ্র। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 
কোন পথিকৃৎ ছিল না। এখানে তিনি ame । ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় 
পুরোধা । ছোট্ট সুখ, ছোট্ট দুঃখ সাধারণ মান্থষের হাপিকান্না নিয়েও যে রসোতীর্ণ গল্প লেখা 
সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় Fife | 

*এহো বাহ” । আমার মনে হয রবীন্দ্রনাথের মূল অবদান ভাষার ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে 
সংস্কৃতবহুল ভাষার জড়তা থেকে বংকিমচন্দ্রই বাংলা ভাষাকে মুক্তিদান করেন। তৎসত্বেও 
ব্ংকিমি-ভাষায় সেই সাবলীল গতি ছিল না যা একটা আধুনিক মনের সব হুশ্ম জটিল ভাবকে 
অনায়াস প্রকাশে সাহায্য করতে পারে। বলা যেতে পারে বংকিমচন্ত্র যদি আধুনিক মনের 
জটিল দীর্ঘ এবং দুর্গম সি'ড়ির ছু একটি ধাপ পৌছে থাকেন তবে রবীন্দ্রনাথ একলাফে সেই 
সিড়ি পরিক্রমা নি্গধাপে পৌছে গিয়েছেন। বিস্ময়কর প্রতিভা না থাকলে এতখানি উত্তবণ 
সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া যাষ নিউটনের কিম্বা আইনষ্টাইনের। এদের 
প্রতিভা এতই এঁশ্বর্যশালি যে এরা বহু শতাব্দির জ্ঞানকে এক একট! যুগের সাধন প্রচেষ্টায 
আয়ত্ত করেছেন প্রকাশ করেছেন। মনে হওয়া! আশ্চর্যের নয় যে এদের আবির্ভাব না 
ঘটলে আজ আমরা সভ্যতার পথে বহু AEA ব্সর পেছিরে থাকতাম । এবং ছোট্ট পাহাড় 
গলা নদী যখন বিপুলকায় ভাগীর্থী হয়ে উঠে তখন কিছুতেই ভাবতে ভাল লাগে ন! যে এর 
আবির্ভাব আকম্মিক নয । অথচ তুলনায় অতি স্বন্ম এবং অকিঞ্িংকর হলেও এর উৎসপথ 
বর্তমান। 

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আকস্মিক কিনা এই প্রবন্ধের প্রতিপাগ্ধ তাই। 
আকস্মিক প্রমাণ করতে গেলে দেখাতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জন্ত বাংলা সাহিত্য 
কিম্বা বাংলা মানস প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পূর্বে যে কথা আলোচনা করেছি তাতে এটা 
বোধহয় স্পষ্ট করেই বলতে পেরেছি যে রবীন্দ্রনাথের মত ভাগিরথী প্রতিভা একেবারে 
হঠাৎই Bes হযনি, সাহিত্যের পাহাড়ী নদীর উত্পপথ ধরেই তিনি এসেছেন কিন্তু সংগে 
সংগে একথাও বলেছি যে কাধ্যকারণ সম্পর্কের ষে সংযোগ সম্ভাবনায় আমাদের মন আস্থাবাঁন 
তার কোন ষথাষ্থ সংযোগ আমরা প্রাক-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সংগে খুঁজে পাই না। 
যেমন পাই না সেক্সপীয়রের সংগে প্রাক সেক্সপীয়রীয় ইংরাজী সাহিত্যের যেমন পাই ন! গোগল 
ডন্টযভস্কির সাহিত্য সাধনার সংগে প্রাক গোগল্‌ কশীয় সাহিত্যের | 

মরা নদীর LA ধারায় কোন সংযোগ সেতু করা হয়ত সম্ভব কিন্তু তা পুলো ছেলের 
হঠাৎ শ্যামল বলিষ্ঠতা অর্জন করার মতনই হাস্তকর। কিন্তু একথা তবুও বলব যে উৎস 


প্রথম সংখ্যা ] বাংল! সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব ৩৫ 


ক্ষীণধারার হলেও বিপুলায়তন ভাগীরথীর aq তার কাছে অশেষ । ওর অবর্তমানে ভাগীরঘীর 
আবির্ভাব সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। বিহারীলাল cape মাইকেল না জন্মালে কবি 
রবীন্দ্রনাথ কতখানি সম্ভব হতেন বলা অসম্ভব। বংকিমচন্ত্র জন্মালে হয়ত কথা সাহিত্যিক 
রবীন্দ্রনাথ অনেক পিছিয়ে থাকতেন। 

প্রাক্‌ রবীন্ত্র বাংলা সাহিত্য যদি অরুণৌদয়মাত্র, তবে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই ধ্যানের 
qiga তেজ। সংযোগ থাকলেও Wes তেজের পূর্ব প্রস্ততি থাকলেও বাংলা সাহিত্যের 
শেষোক্ত অবস্থা একেবারে আকম্মিক এবং বিস্ময়কর | 

এই আকম্মিকতার উত্তর একমাত্র প্রতিভার যথাযথ স্বকূপ নিরূপণে পাওয়া বাবে | 
শারীরতত্বের আলোকে প্রতিভার স্বরূপ fide কতখানি সম্ভব জানি না, তথাপি একথা সত্য 
যে পরিমাণে কেবল প্রতিভাবলেই রবীন্দ্রনাথ শিল্পে সাহিত্যে এই অসাধ্য সাধন করেছেন, 
সেই পরিমাণে তার আবির্ভাব বোধাতীত এবং আকম্মিকতার রহস্তে আবৃত। কিন্তু প্রতিভা 
থাকলেও প্রতিভার সম্যক স্ফুরণের জন্ত nourishment বা পুষ্টি দরকার। সাহিত্য 
কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অবদান যে বিপুল ath তা কেবলমাত্র তার আর্টে নৃতন ভাষা, 
নৃতন ভংগি, Taal ইত্যাদির জন্তই নয়। যদিও এসব গুপাবলি আর্টের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
দার্শনিক Cassirer যাকে বলেছেন “intensification and illumination” আরে 
তাকে জানতে গেলে বলিষ্ঠ মননশীলতার প্রয়োজন | মানুষ, নদী, জল, বৃক্ষলতা, চন্দ্র, সূর্য্য 
এদের বিহারীলাল, coupe, বংকিমচন্্রও দেখেছেন আবার রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। 
সকলের ক্ষেত্রেই সাহিত্যের উপজীব্য একই । তবুও শিল্পস্থষ্টিতে এত তফাৎ কি করে 
ঘটল? দার্শনিক Croce বলেছেন একটা নদী fee গাছকে ga বলা Rhetoric ছাড়া 
আর কিছুই নয়। Art এর সঙ্গে তুলনা করলে nature মানুষের কাছে stupid হাবাগোবা 
ছাড়া আর কিছুই al WEA যেভাবে দেখে, বলে, প্রকৃতিও সেইভাবে কথা বলে। 
শিল্পীর চোখে বস্তু তার মূর্ত রূপ ছেড়ে প্রতীকি (Symbolic) a4 ধরে এবং অস্থভব ও 
দর্শন যেহেতু বিভিন্ন শিল্পীর স্বকীয়, তাই গাছের শিল্প ee এত বিচিত্র । কিন্ত একজন শিল্পী 
মহৎ হয় একমাত্র তার অন্ভব দর্শন এবং তদমুযায়ী প্রকাশের ফলে । অতি কৈশোরেই 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের সংগে পরিচিত হতে সুরু করেছিলেন । নব নব 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের সংগে অপরিচিত থাকলেও কারুর পক্ষে সার্থক হওয়া প্রায় অসম্ভব | 
কেবল বাংলা ভাষার মুখাপেক্ষী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের উন্নত নব সংস্করণ হয়েই 
তৃপ্ত থাকতে হত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের ধারা অহ্থপরণ করলে দেখতে পাই 
একদিকে কালিদাস এবং উপনিষদ এবং অন্তদিকে সমস্ত ইংরাজী সাহিত্যের সংগে তার 
স্থুনিবিড় আত্মীয়তা । তার ব্যক্তিমানস wats করেছে বিশ্বপাহিত্যের রসে। যে যুগে 
এই বিপুলা পৃথিবী মানুষের অতি নিকটে এসে ধরা দিয়েছে ভাষার অনাস্মীয়তা অতিক্রম 
করে ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান যখন সহজতর হয়েছে, সে যুগে প্রতিভা তার পুষ্টির অন্ত 
গোটা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারই কাজে লাগাতে পারে। মাইকেল IERA যে ভাবে বাংল! 


৩৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


সাহিত্যে আবিভূ্ত হয়ে চমকের পর চমক AE করতে পেরেছিলেন ভার সংযোগ WH 
একেবারেই বিদেশী । কেবল প্রতিভা তাকে সাহাষ্য করেছিলো সেই বিদেশী ভাব ও 
ভংগীকে অনায়াস আয়ত্বে বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করতে। বংকিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই। 
তার উপন্যাসে তার প্রবন্ধে, দর্শন চিন্তায় বিদেশী প্রভাব বিদ্যমান | 

খ্যক্তিমানস একবার পুর্ঠীলাভ করলে ভাষা তার প্রতিবন্ধক হযে বেশীদিন থাকতে 
পারে না। বরং বলা যেতে পারে একটা ভাষার উন্নতি ও ব্যক্তি মানসের উন্নতি 
সাপেক্ষ চিন্তায় যদি বলিষ্ঠতা আসে ব্যাপকত। আসে বৈচিত্র্য আসে আবেগ আসে তাদের 
যথোপবুক্ত ভাষা একদিন খুঁজে পাওয়া Wasi ate বংকিমি বাংল! ভাষায় যে অপরিণত 
তোতলামি তার মূল কারণ ব্যক্তি মানসের পুষ্টির অভাব | - 

এই বিচার মাঝ্সীয় চিন্তার পরিপন্থী এবং হেগেলিয় চিন্তার. সমগোতীয়। মার্সায় 
চিন্তায় idea চিন্তায় বিকাশ বস্তনির্তর। অর্থাৎ কোন এক সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা 
তদুপযুক্ত চিন্তা নিরূপণ করে। অনস্বীকার্য্যডাবে রবীন্দ্রনাথের সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক 
অবস্থা মধ্যযুগীয় প্রভাব কাটিয়ে উন্নততর ধনতাস্ত্রিক রূপ পেয়েছিলো। এবং A বেগে, 
যে গতিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়ে চলেছিলো তার সংগে তাল রেখে চিন্তার ক্ষেত্র 
অগ্রসর হতে বাধ্য । অর্থাৎ কোন এক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অবধারিত ছিল এই 
পরিপ্রেক্ষিতে । fre এ বিচার সে ধোপে টেকে না তার একমাত্র প্রমাণ এই যে 
রবীন্তরোত্তর বাংলা সাহিত্যে অধিকতর প্রতিভাবান কিংবা! সমতুল্য কোন কবির আবির্ভাব 
ঘটেনি, aft চ রাজনৈতিক কাঠামো অধিকতর উন্নত হয়েছিলো । 

বস্তুকে বাদ দিয়ে চিন্তা চলে না কিন্তু চিন্তায় সে একটা নিজস্ব ভংগী আছে, 
ঢং আছে গতি আছে দীপ্তি আছে, যা বস্তুর নিগড় ভেঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, এ 
কথা মনে রাখা সব চাইতে আগে FÉRT | 

দেশের এতিহ সে পলিমাটী ছড়িয়ে রেখেছিলো রবীন্দ্রনাথ তাতে বিদেশী চিন্তা, 
সাহিত্য, কাব্যের বীজ ছড়িয়ে শ্তশ্টামল করেছেন | 


বাংলা সাহিত্যের ছোট্ট ইতিহাস 


ভ্রীতারাপদ কর-_দ্বিতীয় বর্ষ, কলা (বাণিজ্য ) 


মানুষের ভাষার we হয় আগে তারপর সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে 
গড়ে উঠে তার সাহিত্য | 

জগতের অন্তান্ত ভাষার মতো বাঙলা ভাষারও উদ্ভব হয়েছিল বহু পূর্কে। এভাষা 
সাহিত্যের বাহন স্বরূপ হয় বহুকাল পরে। আমাদের প্রাচীন বেদমন্ত্রে সুসভ্য সুশিক্ষিত . 
আর্যদের সর্ধপ্রাচীন কথ্যভাঁষার যে স্বরূপ উপলব্ধি করি তাহাতেই কথ্য ভাষার সাহিত্যিক 
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রূপের নিদর্শন পাই। বেদে যে ভাষার দ্বারা মন্ত্র হাটি হয়েছিল তার নাম ছন্দম্‌’ বা 
ছন্দোভাষা” নামে পরিচিত। এই “ছন্দোভাঁষার আঁধারের উপর ভারতের যুগ-যুগাস্তরের 
শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান সংস্কৃতির ও Sherer ধারক পরম গৌরবময়ী সংস্কৃত ভাষা আত্মপ্রকাশ 
করে। এই ভাষার দ্বারাই রামায়ণ, মহাভারত, GH, পুরাণ, দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য, ব্যাকরণ 
জ্যোতিষকথা, আযুর্ধেদ, নাটক রচিত হয়েছিল। এই সংস্কৃত ভাষার ছুটি afte 
(ছন্দম্‌ বা ছন্দোভাষা, ) ও লৌকিক ( বা সংস্কৃত ভাষা )। 

তারপর এই বৈদিক যুগের কথ্যভাষা সকলের মুখে মুখে ব্যবহৃত হয়ে কোল, 
দ্রাবিড় প্রভৃতি আর্ধের ভাষার প্রভাবে নানা পরিবর্তনের ফলে ভারতে প্রাকৃতরূপে 
পরিণত হ্য। এই পরিমাহ্জিত ভাষার মাধ্যমে মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য, কথা ও 
কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। 

সবদেশে সবযুগে মানুষ কথা বলে CD কিন্ত সাহিত্যের উদ্ভব হয় পদ্ভে। বাংলা 
সাহিত্যেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্য পছ্যেই রচিত 
হয়েছিল । সুতরাং এই প্রাকৃত ভাষার দ্বারা এ সকল নাটক, গীতিকাব্য, কাহিনী vt 
AY ATT যে রচিত হয়েছিল তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । 

ক্রমে এই প্রাকৃত ভাষ! vette ঘুণিপাত দিকবিদিক পরিবর্তন সইতে না পেরে 
‘অপভ্ৰংশ’ ভাষায় উপনীত Bz | 

aha নবম শতৃকৈর কাছাকাছি সময়ে এই ভঙ্গুর ‘অপভ্রংশ’ ভাষা হইতে বাংলা, 
উড়িয়া, আসামী, মৈথেলী, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভারতীয় আর্ধ্যভাষা উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন 
প্রদেশের নামানুসারে এ ‘প্রাকৃত ভাষা? faa নি দেশের নাম গ্রহণ করে। 

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে ‘মাগধী অপভ্রংশ ভাষা” জনগণের কথ্য ভাষা রূপে 
ব্যবহৃত হয়েছিল এখন সেই মাগধী অপভ্রংশ হইতে আমাদের বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়। 
এই মাগধী ভাষার নিকট “আসামী”, উড়িয়া", যগহী, মৈখেলী সকল ভাষাই খ্রণী। 
স্থতরাং বাংলা ভাষার বয়স প্রায় একহাজার বৎসর | 

পৃথিবীর মধ্যে যে আটটি ভাষার প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পাওয়া যায় আমাদের 
মাতৃভাষা তাহাদের অন্ততম। এইজন্যে গর্কে মন ভরে উঠে, কিন্তু করবার কিছুই নাই। 
কারণ এমন বাংল!" ভাষার সাহিত্য সেই অন্যতমর পদ হতে ক্রমে ক্রমে ARIA 
পৌচাচ্ছে বাংলার স্থস্মৃত্ধ, সরস সাহিত্যকে পড়ে রস আহরণ করতে পারবে এমন কয়জন 
পাঠক আছেন ? সকলেই পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যকে লইয়াই ব্যস্ত ৷ পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য 
VIA ও সরস হইলেও বাংলার পাঠকগণ তাদের সাহিত্যের বহিরঙ্গের রূপটা দেখিয়াই 
আনন্দে বিভোর হয়ে ধান কারণ রসের উপরিভাগ বড়ই চীকচক্য মধুর। তবে একটা 
মন্ত বড় বেড়া জাল ধেন এই রসকে আটক করে রেখেছে কিন্তু পাঠকগণ কিভাবে সেই 
বেড়াজাল অতিক্রম করে তাদের সাহিত্যের রস নিঙড়াবে ? রয়েছে তাদের দূর্বলতা, 
রয়েছে তাদের মনের বিকার। খারা মাতৃভাষাকে জানেন না চিনেন না, সাহিত্যের 
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রস উপলব্ধি করেন না তারা কিভাবে অন্ত ভাষার সাহিত্যকে চিনবেন? আদিযুগে 
সত্যিই বাংলা সাহিত্যের রম উপলব্ধি করতে পারতো না কিন্ত অনেক লেখক ও অনেক 
কবিদের প্রচেষ্টায় ও এঁকাস্তিক সহান্থৃভূতির ফলে, সেই রস আধুনিক লোকের পিপাসা 
নিবারণার্থ চাঙ্গা হয়ে উঠে। প্রায় সাতকোটী লোক দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় বাঙলা ভাষাকে 
ব্যবহটর করে থাকে । বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যা কিছু গৌরব, যা কিছু খ্যাতি তা হয়েছে 
বিগত সত্তর-আশী বছরের আধুনিক সাহিত্যকে নিয়ে। 
আধুনিক বাংল! সাহিত্য বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ’ নজরুল, সতোন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ 
মিত্র, wate, শরৎচন্দ্র, afew, কামিনী রামের দানে হুসমুদ্ধ। অনাদৃতা, বিস্বতা 
বঙ্গভাষাকে রাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে মায়ের চরণে ats নিবেদন করেছেন 
এইসব লেখক লেখিকার । 
এইজন্য কামিনী বায় বলেছেন 
যেদিন ও চরণে ডালি দিম এ জীবন 
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসঙ্জন 
হাসিবার, কাদিবার অবসর নাহি আর 
দুখিনী জনম ভূমি মা আমার, যা আমার । 
মাতৃভাষাকে সর্বাগ্রগণ্য করবার ws তারা যরণপণ যুদ্ধেও ব্যাপৃত হয়েছেন । আমাদের 
সাহিত্যের আত্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা প্রধানত: তাহাদেরই সাহিত্য-শাধনার ফলেই সম্ভবপর 
হয়েছে । মোহিতলাল মন্তুয়দারও বলেছেন :_ 
আমাদের কুটীর দ্বারে দীড়াইয়! দেখেছি 
তাহারে গ্রামান্তের qarat অস্তরালে 
সায়াহন ধূসর সীমস্ত গুঠন বাসে ঢাকি 
Sift ভরা অশ্রু ভারে gyfan ay সে নিতি 
বিস্বৃতির তিমির বাসর। তুমি কারে ফিরাইলে 
অস্ত হতে উদনয়ের পানে। 
* * * * 
মোহ ভঙ্গে দাড়াইল দেশলম্দ্রী রাজ রাজেশ্বরী 
'মোহিতলাল' 
qa তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন যোগাযোগ ছাড়া তার, 
আশা আকাঙ্খা তার বিচিত্র অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়ে সাহিত্য we করে থাকে। 
রাঙালীও তাই করেছিল_-তার লৌকিক কাহিনীর পুরাতন রূপে আর খনা, লীলাবতী, 
গার্গীর বচনে। সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয় চর্ষ্যাচর্য্য বিনিশ্চয়কে নিয়ে । 
বাংলার ঘা কিছু গড়ে উঠেছে সবই চধ্যাচধ্য বিনিশ্চয়ের দান। চর্যাপদ রচিত 
হইবার পর প্রা আড়াই শত বৎসর পরে রচিত হয়_শ্রীকুষ্ণ কীর্ভন। Gee কীর্তন 
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রাধাকুষ্ণের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় । শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রচনা হইতে দেখতে পাওয়া যায় যে 
বাংলা ভাষা প্রাচীন যুগের অবসানে মধ্য যুগের দিকে আগিষে আসছে, প্রাচীন যুগে ইহার 
মধ্যে যে অপরিণতি ও অস্পষ্টতা ছিল তা ক্রমে দূর হয়ে একটি পরিণত রূপে প্রকাশ পায় 
ফলে আধুনিক পাঠকের নিকটও তা অনেকখানি বোধগম্য হয়ে আদছে। 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে আখ্যানমূলক মঙ্গল কাব্য। গ্লাংলা 
ভাষার যখন প্রথম জন্ম হয় তখন এদেশে বৌদ্ধ পাল রাজাগণ রাজত্ব করতেন। তখন 
মঙ্গল কাব্যের আবির্ভাব হয়। একদিন ot বীর্য সাহসিকতার উপর নির্ভর করে বাঙালী 
জাতির যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিদেশী অধিকারের মুখে সেদিন বিলুপ্ত হয়ে গেল 
এবং তার পরিবর্তে পরাজিত জাতি সকল দিক দিয়! দৈবের উপর নির্ভর করে কোনরূপে 
আত্মরক্ষা করে বাচিবার চেষ্টা করতে লাগল, এই যুগেই বাঙালী সদাগরদিগকে নিয়ে রচিত 
মৌখিক প্রচারিত কাহিনীগুলি নৃতন করে লিখা হতে লাগল ইহাই মঙ্গলকাব্য ৷ 

রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুই মহাকাব্য সমগ্র ভারতের জাতীয় কাব্য । সংস্কৃত 
ভাষায লিখিত এই Stared যুগ যুগ ধরে ভারতের জনগণের চিত্তকে সরস করে রেখেছে। 

ভগবান ধীশুখৃষ্টের মাতৃভাষা “সিরিয়াক'__-গৌতম বুদ্ধের মাতৃভাষা! অর্ধমাগধী 
তাঁদের অমূল্য বাণী রক্ষিত হয়েছে তাঁদের মাতৃভাষায় নছে_ প্রাচীনতম বাইবেল “হিক্র ভাষায়’ 
ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলী “পালি ভাষায় কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রত্থর প্রেমবন্তা বাঙলা 
ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে হরিনাম সংকীর্তনে শুধু বাঙ্গলা নহে, বাঙলার ভৌগলিক 


সীমার বাছিরের ভারতকে প্রাবিত করেছিল। বঙ্গভাষা তাহারই মহিমায় সংস্কৃত ভাষার ' 


মত ধর্মের গৌরব অঞ্জন করে এবং এই সময় হইতেই বাঙলা সাহিত্যের বহুমুখী প্রতিভ৷ 
বিকাশ হতে থাকে | 

চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগেও বাংলা সাহিত্যের যে সকল শাখার নৃতন 
প্রাণ্ফুতি দেখা গিম্বাছিল, বৈষ্ণবপদাবলী শাখা তাদের অন্ততম। চরধ্যাশ্চ্য্য গীতি কবিতা 
নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আরম্ত-_মধ্যযুগের বৈষ্ণব গীতি কবিতায় তার পরিপুষ্টি ও আধুনিক 
যুগে রবীন্ত্রগীতি কবিতায় তার বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ হইয়াছে। 

বাংলা গণ্য সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিষয় বাংলা সাহিত্যে 
নৃতন প্রবর্তন হ'ল তাদের মধ্যে উপন্যাস ও ছোট গল্পই উদ্লেখযোগ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে 
বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন ছিল না বলে আধুনিক উপন্টাস ও ছোট গল্প তাদের ছিল না। 


মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কাহিনী ছিল বটে, কিন্ত সেই কাহিনী ধর্ম্মভাব কিংবা দৈবচরিত্র-নিরপেক্ষ - 


ছিল না সেই জন্যই ইহাদিগকে উপন্তাসধন্্ী বলা ষেতে পারে না। 
প্যারীটাদ মিত্র রচিত “আলালের ঘরের দুলাল”কেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্ব 
প্রথম উপন্তাস বলে ধরা হয়। কিন্তু আধুনিক উপন্তাসের মত অনেকগুলি উপাদান এতে 
নাই। ইহার কলাবস্তর গঠন দৃঢ় নহে__আর চরিত্র নিশ্দাণও যথাযথভাবে করা হয় নাই। 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপন্যাস পাঠ করে তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীস্প্রদায় যখন 
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সাহিত্যের এই রিষয়টির প্রতি স্থগভীব আকর্ষণ অনুভব করলে? অথচ ইতরাঁজের ভাষা এবং 
ইংরাজের সমাজজীবনের ভিতর দিয়া ইহার যথার্থ রস উপলব্ধি করতে পারলো! না এমন সময় 
বাংলা সাহিত্যে এক বিষ্যক অনন্যসাধারণ স্থঙ্জনী প্রতিভা নিয়ে এক মনীষীর আবির্ভাব হলো! 
তার নাম বঙ্ষিমচন্দ্র। তিনি ইংরাজীর ভাষায় পারদর্শী হয়ে তার সর্বপ্রথম উপন্যাস 
‘Rajmohon’s wife’ ইংরাজীতে বের করেন। কিন্তু তার মনে বাংলা গগ্যের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আশা জেগে উঠায় তিনি ইংরাজী রচনা পরিত্যাগ করে সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাস 
ছুর্গেশনন্দিনী” বের করেন। কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্র সাষ্টতে, কল্পনার বিস্তারে 
জীবনবোধের স্থগভীর উপলব্ধিতে বাংলা সাহিত্যে এমন রচনা আর দেখা যায় নাই। 
প্রকৃতপক্ষে এই মান হইতেই বাংলা উপন্তাসের ধারার সূত্রপাত হলো 1 

"অপরাজেয় কথাশিল্পী” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সাধারণতঃ সাহিত্যিকের সাধনার মধ্যে 
তীর প্রতিভার ক্রমবিকাঁশের একটি ধারা অনুসরণ করা ষায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিভার 
মধ্যাহ-দীপ্তি লইয়া বঙ্গসাহিত্যে আবিভূর্ত হয়েছিলেন | 

বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ হয় কবিতা নিয়ে। বৌদ্ধ গান ও দৌহার পর হইতে কবিতা! 
রচনার ধারা বাংলা সাহিত্যে অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। 

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুস্থদন এক নবযুগের প্রবর্তক। তিনিই তাঁর মাতৃভাষাকে 
ইংরাজী ভাষার সমপধ্যাষে উন্নীত করেছেন। আর ব্রবীন্দ্রনাথও তার সাধনা দারা বাংল! 
সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের অধিকারী করেছেন। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য 
মাইকেলের প্রথম রচনা বলে ইহার মধ্যে তিনি অমিত্রাক্ষরের যথার্থ শক্তি দেখাতে না পারায় 
তার পরবর্তী রচনা “মেধনাদবধ কাক্যে'র মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেন এক নৃতন শক্তি নিষে 
আত্মপ্রকাশ করল। 

মহাকবি কালিদাসের পর ভারতবর্ষে রবীল্প্রতিভার মতো vat অলোকসামান্য 
প্রতিভা আমাদের নিকট কোথাও উপলব্ধি হয় না। কালিদাস তার অমর রচনাশৈলীর 
ছারা ভারতের অন্তরাত্মার যুগ যুগ সঞ্চিত শাশ্বতবাণী জগতে প্রেরণ .করেছেন। মহাকবি 
কালিদাস কাব্যের কয়েকটি বিশেষ বিভাগে তার লেখনী চালনা করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ 
এক মহাকাব্য ছাড়া সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই যা তীর অপরূপ লেখনী ছারা লপর্শ 
করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে সব কিছু যনোবম, সব কিছু অনবদ্য হযে উঠেছে। 
মহাকাব্যের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকা কবির অন্তঃপ্রকৃতি বিরুদ্ধ। তিনি চান অসংখ্য 
বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আম্বাদ। কবি হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যাপক । তিনি আজীবন 
কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছেন। 
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রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশ্বপ্রীতি 
শ্রীভারতী রায়-- দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান 


॥ ভূমিকা ॥ 
॥ একোদেব গুড় সর্ব্বব্যাদী সর্ব ভূতারাত্মা ॥ | 
উপনিষদের এই উক্তি খণ্ডকালের সাথে নিত্যকালের যোগসাধন করছে। ক্ষণকাল’ করছে 
‘চিরকালীনের’ আতিথ্য গ্রহণ। অর্থাৎ সবকিছুর সৃষ্টি সেই এক হতে--পরম একেই আবার 
তার সমাবর্তন | 
আমাদের এই জীবনযাত্রার আরস্তও তো আজকের নয়। ভগবান অনন্ত, তার we 
অনাদি অনন্ত। জীবনও সেই অনাদি অন্তরের এক' চিরপ্রবাহ। তাই কবির উচ্ছাসময় 
গীতি 
“জানি জানি কোন্‌ আদিকাল হতে 
ভাালে আমায় জীবনের স্রোতে |” 
জোড়াসীকোর ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের যে মানস গঠিত হয়েছিল_তার ভিত্তি 
সম্ভবতঃ স্থাপিত হয়েছিল উপনিষিদের ‘anata’ এবং ছেগেলিয় দর্শনের “The Absolutism’ 
বাদদ্বারী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই পরম একের পূজারী ; এই জন্যেই aie সাহিত্যে 
প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাপকভাবে বিশ্বগ্রীতির ছায়া । রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী, আধ্যাত্মবাদী 
দার্শনিক এবং এই চিস্তাধারাই বারবার তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল বিশ্বমানস বিচারের উচ্চ মঞ্চে | 
এই প্রসঙ্গে সামান্ত' ভাবে রবীন্দিক যুগের বিচারের প্রয়োজন | 


॥ যুগবিচার ॥ 

উনবিংশ শতকের প্রথম দশক-_মধ্যবি্ত শ্রেণী দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে 
ভালোভাবে | ১৭৭৬-র “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের ছায়ায় প্রথম হষ্ট হয় এক 
মসীজীবি শ্রেণীর । যারা ছিল সামাজিক ধ্যান ধারণার নিয়স্তা । উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি 
এরা গড়ে উঠেছে ভালোভাবে । বাংল! সাহিত্যে ক্ষেত্রটি ছিল তখন শুষ্ক অনুর্ববর | 
অনুশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের পরিধিটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
আলোকপ্রাপ্চ বিতজ্জন একে গ্রাম্য বলে অবহেলা করত সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণ একে 
মৃত জ্ঞানে YN করত। এমতাবস্থায় বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব এক অবিশ্মরণীয় 
ঘটনা। তীর প্রতিভার প্রাণম্পর্শে বাংল! সাহিত্যে আবিভাব হয়েছিল এক ভাব মন্দাকিনী 
ধারা। তখন সাহিত্যে ছিল একটা স্থির শৌত। একটা ছিল নীরব্তার সানা । “সেখানে 
একটি মানবাত্মা আর একটি মানবাত্মার সংগে বাক্যাতীত ভাষার কথা বলে”। 


Y 
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মেটারলিক্ক এই স্থরের পরিচয় দিয়েছেন । যুদ্ধ পূর্ব যুগে ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
একটা অখণ্ড নীরবতার সাধনা চলে এসেছিল । যাকে বলা হয়ে থাকে “Tranquility 
to recollect’, 

তার পর মাইকেল এবং Vea বাংল! সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের | 
বাংলা গ্কাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উদয়, সুর্ধ্যোদয়ের মত। wey আলোক যেমন কোথাও 
একটু অন্ধকার, রাখে না, রবিকবির আবির্ভাবেও বাংলাপাহিত্যাকাঁশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল 
প্রাণপ্রাচুধ্যে i 

পাশ্চাত্য সাহিত্য e দেশীয় দর্শনের সংস্পর্শে এনে রবীন্দ্রনাথের কবি মানস ব্যাপকভাবে 
ভালবাসতে আরম্ভ করল পৃথিবীকে । 

কিন্তু এটা তার বাইরের পরিচষ। তার আসল পরিচয় তিনি কবি। সাহিত্য 
জন্মায় “সহিত” বোধ ace পৃথিবীর মানুষের হৃদষে তিনি সঞ্চারিত হতে চেয়েছিলেন | 
তার অন্তবতর প্রাণসত্বা জরাহীন, মৃত্যুহীন কাব্যের একটি অমর cts হয়ে বিরাজ করতে 
চেষেছিল। কবি মানসের এই যে আকুলতা এই যে হৃদয় ব্যাকুল করা নুদূরের প্রতি, 
অন্তরের প্রতি এক অপ্রতিরোধনীষ আকর্ষণ, এরই মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে রবিকবির বিশ্বগ্রীতি। 

এইবার আসল কথায় আসা যাক। তাঁর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে পাই সমস্ত পৃথিবীর 
সংগে একট! অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ Sta এই যোগাযোগ ক্ষণকালে'র নয় “নিত্যকালে'র | 


॥ কাব্যবিচার ॥ 
॥ বলাকা ॥ 
বলাকা’ কাব্যের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর বৈষবতা। পেটা ‘সীমার মাঝে 
অপীমের সম্পর্ক । আমরা অনাদি কাল হতে অনস্তকাঁলের ঘাটের দিকে যাত্রা করেছি। 
এব শেষ নেই । একটা মৃত্যুতেই এর সমাপ্ডির রেখা টানা যাঁষ না। সে যাত্রা চলেছে 
জন্ম হতে জন্মীন্তরে, লোক হতে লোকাস্তরে 
“হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্ধানে” 
তারপর যুগে যুগে আমরা চলে আসছি এই পৃথিবীতে | 
“চলেছি” 
“আমাদের যাত্রা করিতে সারা 1” 
॥ সোনারতরী ॥ 
এর পর আসা যাক “সোনারতরী, পর্বে । অগাধ মর্তগ্রীতি, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি 
অণু পরমাধুব সাথে মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির একত্মতা। সোনারতরী কবিতায় কবির বিশ্ব্রীতি 
সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। যদিও কবির গানে শুনতে পাই 
“ওগো তুমি কোথা যাও কোন্‌ বিদেশে | 
বাবেক ভিড়াও তরী কৃলেতে এসে |” 


প্রথম সংখ্যা ] রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বগ্রীতি 8৬ 


কবির আহ্বানে মাঝিটি সাড়া দিয়েছে । কবি তাঁর সারা জীবনের PH সাধনার ফসল " 


অর্থাৎ সোনার ধান বিদেশী মাঝির নৌকায় তুলে দিয়ে যখন বলছেন 
“এখন আমারে লহো| করুণা ক'রে 1” 
তখন কবি নিজেই দেখলেন . 
“ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোটো সে তরী 
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি 1” 
মহাকাল মানুষের কীর্তি বহন করে, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীত্তিমান were রক্ষা করে 
না। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই বিচ্ছেদ আশঙ্কায় কবি চিত্ত হতাশায় ভরে উঠে। তাই 
সৌনারতরী কবিতায় আমরা কবির গভীর বিশ্বপ্রীতির পরিচয় পাই। “সমুত্রের প্রতি’, 
বিহুদ্ধরা” ও মানস সুন্দরী’তে মর্তগ্রীতি যেন Teta উৎসারিত। 
মানব প্ররুতি যে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে নিবিড় আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ । তারই এক 
সার্থক প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে ‘সমুদ্রের প্রতি’ ও [aun কবিতাঘয়নের মাধ্যমে । কবি 
কল্পনায় ভেসে উঠে লক্ষকোটি বৎসর পূর্বেকার, fereBa পূর্বেকার চিত্র। যখন বিশ্ব 
সংসার ছিল সমুদ্রের অতলগর্ভে নিমজ্দিত। সেই আদিকাল হতে কবির সাথে তার পরিচয় | 
আজ এই পৃথিবীর মহারঙ্গভূমিতে জীবনের জয়গান করতে বসেও সেই আদিম আত্মীয়তা 
সম্পর্ক তিনি তুলতে পারেন নাই। তাই তার কাব্যে বিশ্বপ্রীতির একট! চূড়ান্ত প্রকাশ 
আমরা লক্ষ্য করি। “The Religion of Man” গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “গাছকে 
দেখতে হবে সম্পূর্ণভাবে । তার পরিচয় শুধু তার নিছক ফুলে নয়, ফলে নষ, পাতায় নয়, 
শাখায় নয়, তার পরিচয় TAG” এই জগতেও এর মত একটা অথপ্তত্ব, একটা সমগ্রত্থ 
বিদ্যমান এটাই তার বিশ্বগ্রীতি। 


॥ জীবনম্থৃতি ৷ 

‘প্রভাত সংগীতের অধ্যায়ে তীর বিশ্বপ্রেমের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি 
aaa Fico বারান্দায় একদিন দীঁড়িয়েছিলেন। তার মনে ঝরণার মত ঝরে পড়ছিল বিশ্বের 
সমস্ত আলোক । আর ঝর্ণার মতই বেরিয়ে এসেছিল 


“আছি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল প্রাণের পর 
কেমনে পশিল গুহার আধারে 
প্রভাত পাখীর গান 
নাজানি কেন রে 
এতদিন পরে জাগিযা 
উঠিল প্রাণ |” 
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‘নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ’ রবি কবির বিশ্বপ্রেমের pote অভিব্যক্তি, কবি মানসের অন্তরের 
অস্তরতম প্রদেশে যে ভাব-প্রবাহটি বদ্ধ ছিল, বিশ্বের অনস্ত ও অসীমতার মাঝে একাস্ত 
হবার যে বাসনাটি অতৃপ্ত ছিল, তাহারই প্রকাশ আমরা Ge কবিতাটির মধ্যে পাই। 

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রীতি সম্পূর্ণতা তাঁর সমগ্র কবি মানস ও ব্যক্তি মানস জুড়ে বসে 
আছে্জখ সেই পরম একের যাত্রা হুক এবং তার সমাপ্তি এক জন্মেই শেষ হয না | 

“জীবনে যত পূজা হোল না সারা 
জানি হে জানি-তাও হয়নি হারা 1” 

কবি রবীন্দ্রের এই বিশ্বগ্রীতির ছায়া তার সমগ্র কাব্য সাহিত্যকে প্রাণময, চেতনাময় 
করে তুলেছে। | 

তাই উপসংহারে বলতে হয, রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী দার্শনিক । তিনি পৃথিবীর কবি। 
এটাই তাঁর নিজের উক্তি। তাই সমগ্র বিশ্ব জুড়েই তাঁর অস্তিত্ব বিষ্যমান। 


কর্মের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আধুনিক বাংলা কবিতা 


শ্রীনিরগ্জন চট্রোপাধ্যায়--প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান 


আজকাল বাংলা সাহিত্যে হিড়িক পড়ে গেছে কবিতা লেখার । যে কেউ একটা 
ষে কোন বিষয়ে বা তাতে কিছু বিষষবন্ত থাকে না এমনভাবেও গোটা কয়েক বিরাট 
দুর্ব্বোধ্য শব্দের SBCA প্রকাশ করে HY প্রেম, বাস্তব জগতের সব কিছু, আর বোঝাতে 
চায় যে সে সবচেয়ে বড় বোদ্ধা। ভ্রমরের নীল পাখার STS! আর উন্নাসী তরুণীর মনোভাবেই 
যেন জগতের চরম সার্থকতা আছে। 
যাহোক, যুগের ধারা বদলেছে ; সাথে সাথে কাব্য ও সাহিত্য জগতেও দেখা 
দিবেছে পরিবর্তন । বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি বদলেছে । আজ আর নিছক কল্পনার 
রঙিন পাখায় ভর দিযে উড়তে দেখ! যায় খুব কম লোককেই, পক্ষান্তরে দুঃখ ছুর্দশাময়, 
ap বাস্তব জগতকে চিনে গ্রহণ করেছেন অধিকাংশ লেখকই | আধুনিক বাংলাঁকবিতা 
লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন সেরা লেখক । তিনি গল্প লেখক, ওপন্থাসিক ও 
কবি। কবি না বলে কবিতা লেখক বলাই ভাল । বুদ্ধদেব Te, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 
জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রভৃতি নামকরা লেখকদের গোষ্ঠী হতে যেন একটু আলাদা 
হচ্ছেন বাস্তববাদী প্রেমেন্দ্র FAT I 
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রগতিশীল লেখক | তার রচনার বলিষ্ঠ অদর্শ আমাদিগকে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করায় প্রগতি ও সাম্যবাদ। তার কবিতার মূল স্বর তাই কর্ম ও বশ্মীদের 
নিয়ে। তিনি gees) দরদ দিয়ে চান তাদেরকে, যারা বুকের রক্তে তিল তিল করে 


প্রথম সংখ্যা ] কর্মের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আধুনিক বাংলা কবিতা ৪৫ 


গড়ে তুলছে আমাদের এই সমাজকে কর্মের দ্বারা রুক্ষ, রূঢ় কর্শের দ্বারা। এর কাছে 
বিলাসী কল্পনার অবসর ও স্থান নেই । তাই তার প্রথম স্থর ধ্বনিত হয়েছে 
*আমি কবি ষত কামারের আর কাঁসারির আর মজুরের, 
মুটে মজুরের 
আমি কবি যত ইতরের। ৪ 
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্শবের ; 
বিলাস-বিবশ মর্সের যত স্বপ্নের তরে ভাই, 
সময় যে হায় নাই !? 
তিনি বুকভর! দরদে গ্রহণ করেছেন বত মুটে মজুর TH দলকে ; কারণ তিনি যে 
তাদেরই কবি। কর্ণের জষগান ধ্বনিত হচ্ছে তার অস্তর থেকে। রঙিন PATTI 
কাব্যের স্থান ফুরিয়ে গেছে_তা ভাববার সময়ও নেই এই কর্্মাদের। কিশোর-কবি 
RAB ভট্টাচাধ্যের কবিতা থেকেও ধ্বনিত হয়েছে এই কথা 
“ছে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয় 
এবার কঠিন কঠোর fo আনো, 
সেই কঠিন কঠোর গন্ধের হাতুড়ির ঘাযে তারা ভেঙে দেবেন অলীক কল্পনা বিলাসকে | 
প্রেমেজ্জ মিত্রের প্রথম ও প্রধান কথা এইখানে যে তিনি কর্মী । তিনি চাঁন সেই 
হুতভাগাদিগকে-যারা প্রাণপাত পরিশ্রম করে সমাজকে গড়ে তুল্‌ছে অথচ নিজেরা 
তলিয়ে যাচ্ছে অতল তলে। জীবন তাদের ভেঙে পড়েছে; ক্ষুধার্ত, শীর্ণ, অশিক্ষিত তারা 
বাচতে পারছে না ও বেঁচে থাকবার অধিকার পাচ্ছে না মালিকদের চক্রান্তে | তিনি 
বলেছেন | | 
মহাসাগরের নামহীন কূলে 
হুতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই 
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড় 
* * * * * 
তাদের নোঙর নামাবার ঠাই 
ছুনিয়ার কিনারায় 
যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের ভীড়। 
যতদিন পেরেছে তারা চালিয়েছে সমাজের সেবা আর আজ তাদের স্থান হযেছে দুনিয়ার 
কিনারায়, মৃত্যুর সম্মুখ ঘারে। 
fee তারা কি নিব্বিবাদে সহ ক'রে যাবে এই Bate আচরণ? নিজেদের 
দ্বারা গঠিত সমাজে স্থখ-স্বাচ্ছন্্য দূরে থাক সামান্ত বাচবার অধিকারও কি পাবে না? 
freee পাবে। তাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত ক'রবে তারা। তারা জেগে উঠেছে। তাই 
কবিও সাবধান করে দিচ্ছেন আমাদিগকে, 
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পায়ের শব্ধ শুনতে পাও? 
নিখুঁত লক্ষ পায়ের মহাসঙ্গীত ? 
এই পাঁষের শব হচ্ছে ‘কারখানার কুলি, রাস্তার মুটে আর মাঠের চাষা” প্রভৃতি যত 
হুতভাগাদের ৷ তাদের জাগরণে দেখা দিয়েছে মিছিল । ফলে 
“জরা wey দেহে তাজা রক্তের ANS বইল ; 
বন্ধ জলে মৃত্যুর বীজাণু বংশ বিস্তার করেছিল, 
আজ প্রাণের বিপুল বেগে সাফ হয়ে গেল 
বনেদি জঞ্জাল, সনাতন ধাপ্লাবার্জি 
রাজপথের ধূলি আজ তাদের নগ্ন সবল চরণ আলিঙ্গন ক’বে ধন্ত হ’ল ।' 
মিছিলের ফলে প্রতিষ্ঠিত ক’রল তার! নিজেদেরকে, সরিয়ে দিল বিরোধীকে | তারাই 
হ'চ্ছে জনগণ নারায়ণ, তাদের পায়ের ধূলি ধন্ত ক'রল রাজপথকে | কারণ 
দেবতা A পাওদল চলেছেন ওই 
নয়পদ কুলিদের সাথে ভাই 
তিনি যে আজ আহ্বান করেছেন ওই পথের ধূলায় !” 
এইভাবে তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্র কর্ম ও কশ্দীদের জয়গানে মুখরিত। কারণ দেবতা 
বে কর্মের মধ্যেই বিরাজ করেন। আবার তিনি বলেছেন, বর্তমান সভ্যতার কপ 
কিরূপ--তা সজীব, Siew মানুষকে কিভাবে নিরুৎসাহিত ক'রে দিয়েছে। তাই তার 
ober, সত্য সুন্দরের দেবতা স্বার্থে, লোভে ক্রুরতাষ, হিংসায় প্রচণ্ড লালসায় কুৎসিত, 
জঘন্য, ভয়ঙ্কর মানবের পুরী হ'তে বিদায় লইযা যান, 
এইভাবে তাঁর কবিতা প্রতি ক্ষেত্রেই কর্শ্মের জয়বন্পা টেনে নিয়ে চলেছে । পাঁধিব 
আহ্বান ছাড়া আরও তিনি সাড়া দিয়েছেন সুদূরের কশ্মের আহ্বানে। আমরা একটু 
ঘুরিয়ে তার সাথে বলতে পারি_- 
‘aft আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম 
চৈন কি তাঁদের ভাই? 
ছুই তুরঙ্গ জীবন মৃত্যু জুড়ি তারা উদ্দাম, 
দু'য়েরি বল্পা নাই ।” 
আজ দুঃখের বিষয় আধুনিক কবিতা নাম নিযে কতো যাচ্ছেতাই কবিতা চলে যাচ্ছে 
বাংলা কবিতাতে ! যেমন, লিখে দিলেই হোল 
আমার মনের রামছাগলটি 
দেখলাম তোমার ল্যাম্পপোস্টে বাধা ইত্যাদি 
শুধু এই সবের জন্যই যদি আধুনিক! বাংলা কবিতাকে নিরর্থক ও যাচ্ছেতাই মনে 
করা যায তবে তা সম্পূর্ণ ভুল; দেখতে হবে আরও তলিয়ে, পড়তে হবে বর্তমান 
আদর্শব!দীদের লেখ! জয়গান, তন্মধ্যে নিশ্চয়ই প্রেমের মিত্রের নাম আগে থাক্বে। 
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প্রভাত রবির fag করম্পর্শে আলোকোজ্জল হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আক্লাশ | 
সে Fre আলোকরশ্মি মানবমনের আনন্দউচ্ছল সমতল হ'তে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যথাক্ষুন্ধ 
মানবমনের গভীর গহ্বরে । শিশু হ'তে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, দিনাস্তের Aarte 
কৃষক হ'তে আরামকেদারাশায়ী অফিসের বড় বাবু we, সকলের তরেই রবীজ্দকাব্য 
এনেছে আনন্দের অপরিষ্নান উৎস । নগাধিরাজ হিমালয়ের মতো, দিগস্তবিস্তৃত অসীম 
জলধির মতো রবীন্দ্রকাব্যের হুর সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান। রবীন্দ্রকাব্যের নৃতনত্বে, 
বৈচিত্রে ও ated শিশু মুখ, যুবক স্তব্ধ, রবীন্দ্রকাব্যের বিরাটত্বে ও মহত্বে বৃদ্ধ ভক্তিনত । 
কি শীত কি ahs, কি শরৎ কি হেমন্ত সকল খতৃতেই রবীন্দ্রকাব্য অপূর্ব সুষমাময়। 
রবির উদয়ের পূর্বে বাংলা সাহিত্যাকাশের উষার অন্ধকারে পথহারা চিরকৌতুহলী 
শিশু, ‘aq প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর’ আর ‘উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার” এর 
মধ্যে হারাতে বসেছিল তার fee wien! এমন সময় প্রভাত রবির সোনার 
কিরণে তমসা হোল বিদীর্ণ ; পথহারা শিশু উচ্ছল হ'য়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিভায়। 
মুগ্ধ হোল সে তার আপন মনের গোপন স্পৃহার অভিব্যক্তি রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে দেখে | 
শিশুকবিতায় রবীন্দ্রনাথ একাত্ম ছ'য়েছেন শিশুর মধ্যে, শিশু একাত্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে | 
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, শনিবারের ছুটি, খেল! ফেলে ছুটে আসে শিশু 
মায়ের কাছে। শুনতে চায় সে তেপাস্তরের মাঠের কাহিনী ৷ 4 
আজকে আমি লুকিয়েছি মা পুথি পত্তর যত 
পড়ার কথা আজ বলনা মা, যখন বাবার মত 
বড় হ’ব তখন আমি পড়ব প্রথম পাঠ 
আজ বল মা কোথায় আছে তেপাস্তরের মাঠ। 
কখনও মাতৃবৎসল শিশু ছাড়তে চায় না মাকে, বলে-_ 
তার চেয়ে মা আমি হব ঢেউ, তুমি হবে অনেক দূরের দেশ 
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে, কেউ পাবে না উদ্দেশ । 
৮ দেখে শিশুচিত্ত উদাস হয় আর 
মনে পড়ে সুয়োরাণী ছুয়োরাণীর কথা 
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর কথা। 
কখনও শিশুর মাঝে হিংসা! প্রকাশ পায়; বাবুরাম সাপুড়ের কাছ থেকে 
“যে সাপ করেনাঁক ফোস ফাস 
মারে না'ক ঢুস ঢাস! 
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. সেই সাপ জ্যান্ত গোটা ছুই এনে tel মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দিতে চায়। Fecal বা পৌরষ 
দেখা যায় শিশু হৃদয়ে, সে গর্বের সঙ্গে বলে 

মেজ্দিদি আর ছোড়দিদির খেলা পুতুল নিয়ে 

কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিষে 

` নেমতন্ন PIS যখন, APH বটে খেতে 

কিন্তু তাদের খেলার পানে চাইনে কটাক্ষেতে ; 

পুরুষ আমি, শিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে 

এমন খেলার সাহস বল ক'জন মেযের আছে ?’ 
কখনও বা বীরত্ব জাগে শিশুচিত্রে, শিশু মন চলে যায় বহুদুরে। সেখানে নির্জন প্রান্তরে 
সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে চলেছে শিশু তার মাষের পান্ধির সাথে সাথে। 
হঠাৎ একদল লোক আসছে তাদের আক্রমণ ক'রতে, “বেহারাগুলো পাশের কাটাবনে পান্ধি 
ছেড়ে কাপছে ATH থরো? এমন সময় শিশু মাকে ডেকে বলছে, আমি আছি ভয় কেন মা কর? 
তারপর ডাকাতদের সামনে দীড়িয়ে বলে শিশু, 


একপা কাছে আসিস যদি আর 
এই চেয়ে দেখ আমার তলোষার 
| টুকরা ক'রে দেব ভোদের মেরে। 
শিশু বড় হয়, হয় সে কিশোর ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে বলে 
‘আমার নয়ন ভুলানো এলে 
আমি কী হেরিলাম ara মেলে 
শিউলিতলার পাশে পাশে 
ঝরাফুলের রাশে রাশে 
শিশির ভেজ! ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙ্গা চরণ ফেলে!” 
কিশোর হৃদয়ে কথা ও কাহিনী*র বীরত্ব গাথা জলে উঠে। 
ভৃঙ্গ যথা স্ব্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি 
সহসা কমল গন্ধে মত্ত হ'য়ে HS পক্ষ মেলি 
ছুটে যায় গুঞ্চরি উন্নীলি পদ্মউপবনে ৷” 
সেইরূপ কিশোর হৃদয় ছুটে এসেছে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে । এইখানেই সে পেয়েছে তার আশা 
আকাঙ্ঞার পরিপূর্ণতা । তার কিশোর মন কখন বা আদর্শ করে গুরুগোবিন্দকে, কখন বা 
দুর্গেশ দুমরাজকে | . i 
কিশোর হয় যুবক। সত্য একদিন তার কাছে দেখ! দেয়_হৃদয় তার যায় খুলি, 
জগৎ আসি সেথা করে যে কোলাকুলি, যুবক কড়ি ও কোমলের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'মানসী'কে 
কবির আশা ভাষা ও ভালোবাস! দিয়ে গড়া মানসীপ্রতিমার সন্ধান নিতে চায়। কখনও 
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বা কবিকে অনুসরণ ক'রে যুবক মন সোনার তরীতে “Para পথে পাড়ি জমায়। কখনও 
তার বিরহবিধুর প্রিয়াকে জানায় তার সম্ভাষণ ‘ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই far | 
তখনও ষুবক মন কবির সাথে বলাকার লঘুপক্ষে ভর ক'রে উর্ধে ছুটে চলে 
‘হেথা নয, হেথা নয়, অন্ত কোথা অন্য কোনখানে |? 
যুবকের মনে প্রশ্ন জাগে 
বীরের এ রক্তআ্োত, মাতার এ অক্রধারা 
: এর ষত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা? 
উত্তরও মিলে যায়. এমন একান্ত ক'রে পাওয়া এও সত্য যত 
এমন একান্তে ছেড়ে যাওয়া সেও সেই AG | 
তারপর আরম্ভ শেষ,. দিশাদেশ ও দিবসরাত্রিহারা ফাকির ফাকা ফানুস স্বৰূপ যে স্বর্গ তা হ'তে 
কবির সাথে যুবক-মূন ‘পলাতকা'য় নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে | 
যুবক হয় প্রৌট। অতীতকে সে ফিরে পেতে চায়--তাই কবির মধ্যেই আপনার 
ইচ্ছা প্রকাশ করে। 
কথা কও, কথা কও 
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী 
অবচেতন তুমি নও 
কথা কেন নাহি কও YP 
তারপর প্রৌঢ় হয় বৃদ্ধ ; সে তার প্রার্থনা দিয়ে, ভাষা দিয়ে অন্তর দিয়ে ঈপ্সিতকে পেতে চায়। 
সে বলে 
নামাও নামাও আমায় তোমার চরণ তলে 
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন নয়ন জলে I 
* * * * 
কী লয়ে বা গর্ক করি ব্যর্থ-জীবনে 
ভরা গৃহে শূন্য আমি তোমা বিহনে। 
কবির মধ্যে মৃত্যুর জন্ত বৃদ্ধ জানায় তার ব্যাকুল আকুতি-_ 
“মিলন হবে তোমার সাথে 
একটা শুভ দৃষ্টিপাতে-- 
জীবন বধূ হবে তোমার নিত্য অন্থগতা 
মরণ আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা |” 
রবীন্দ্রনাথ কোন একশ্রেণীর কবি নন। তিনি জাতির কবি। তাই জাতির প্রতিটি 
সম্প্রদায় তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বাঙ্গালী কৃষক তার গান গাইতে গাইতে ধান কাটে | 
কবিগুকর গান গেয়ে -দারাদিনের শ্রম ক্লান্তি দূর করে সে। গঙ্গা, পদ্ম রূপনারায়ণ আর 
৭ 
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মেঘনার বুকে Hews আঘাতে, ঢেউএর ভালে তালে ভাটিযালীস্থরে রবীন্দ্রনাথের গান 
গেয়ে চলে বাঙ্গালী মাঝিরা। নিরালা পথের পথিক তার গান. গেয়ে একাকীত্ব দূর ক'রতে 
চাষ । বাঙ্গালী মেয়ের! রান্নাঘরের গরমের মধ্যেও তৃপ্তি বোধ কবে ate রবীন্দ্রনাথের গান 
গাইতে পায়। বাঙ্গালী কেরানী নিরস্তর কলমপেশা ও বড়বাবুর বকুনীর ফাঁকে ফাকে 
একটুষ্ধানি রবীন্দ্র-কবিত! আবৃত্তি ক'রে মনটাকে সতেজ ক'রে নিতে চায়। বাঙ্গালী শিক্ষক 
ও ছাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসে! এমন কি কোন অফিসের 
বড়বাবু পৰ্য্যন্ত ঈজিচেয়ারে শুয়ে রবীন্দ্কাব্য পড়তে পেলে আব কিছু চান T | 

রবীন্দ্র-কাব্য শুধু সর্বজনগ্রাহই নয়, পরস্ত সর্বকালোপষোগী। তাঁর লেখনীতে 
চিত্রায়িত হ'রেছে ষড়খতুর সম্পদসস্তার। ভৈরব সন্ন্যাসী গ্রীষ্মের নয়ন far; বহ্ছির তাপে 
বাংলাব SA ষখন ধূলি ধূসর রূপধারণ করে, তখন তার ভাষাচিত্র অঙ্কন ক'রেছেন 
রবীন্দ্রনাথ । 

ছে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ 


ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল 
তপো fee তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল 
কারে ube ডাক 


হে ভৈরব, হে HY বৈশাখ? 
কবির বীণা বঙ্কারে Ves হয়েছে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের বাণীকপ । হঠাৎ ধূসর পৃথিবীর বুকে নেমে 
আসে বর্ষার অশান্ত বারিধারা । 
'জলসিঞিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে-_ 
ঘন গৌরবে নবযৌবন বরষা’র ‘অতি ভৈরব হরফে? 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কবির সাথে আমাদের হৃদযও নেচে ওঠে মনোহর ছন্দে 
হৃদয় আমার নাচেরে, আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে 
হৃদয় নাচেরে, 
শত বরণের ভাব উচ্ছাস 
কলাপের মতো ক'রেছে বিকাশ 
o আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়ে উল্লাসে কারে যাচেরে। 
হঠাৎ কোন্‌ এন্দজালিকের যাছুদস্পর্শে স্লান feta প্রকৃতি প্রাণবান হয়ে জেগে ওঠে। 
শরতের বর্ণাঢ্য রূপ চিত্রিত হয় কবিগুরুর লেখনীতে | সে ভাবচিত্রের আবেদন অন্তম্পর্শী ) 
যেন প্রতি ব্যক্তির অন্তরের কথাটিকেই জানিয়ে দিয়েছেন কবি 
মাতার ech শেফালীমাল্য, গন্ধে ভরিছে অবনী 
জলহারা মেঘ আঁচলে থচিত শুভ্র যেন সে নবনী, 
পরেছে কিরীট কনক কিরণে 
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে 
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FAA ভূষণ জড়িত চরণে দাড়ায়েছে মোর জননী 

আলোকে শিশিরে ago ধান্তে হাসিছে নিখিল অবনী। 
কাপের বনে আর ধানের ক্ষেতে সাদা ও সবুজের প্রতিযোগিতার সমাপ্তির সাথে সাথে, 
কুছেলিকাচ্ছন্ন নভস্তল, নদীতটলীন কলহংসদল, তক্রবন্পরীচ্যুত মুক্তাসদূশ শিশিরবিন্দু ও 
উতল ভ্রমর গুঞ্জন নিয়ে হ্মন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কবির কণ্ঠে বেজে ওঠে A 

আজি হেমন্তের শাস্তি ব্যাপ্ত চরাচরে | 

* * * * 
ক্ষীণ নদীরেখা নাহি করে গান আজি 
নাহি লেখে লেখা বালুকার তটে ॥ 

কষেকটা মাস শীতের প্রকোপে লেপমুড়ি দিয়ে কাটিয়ে আবার বসস্তের প্রারস্তে কবির ডাকে 
সাড়া দিয়ে উঠি। 

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায় করো ত্বরা করো ত্বরা 

সাজাক পলাশ আরতি পাত্র রক্ত প্রদীপে ভর] 

RIET প্রচুর পরাগে, হোক প্রগলভ রক্তিম রূপে 

মাধবিক] হোক সুরভি সোহাগে মধুপের যনোহরা ॥ 
বাঙ্গালীর সমাজজীবনে, ব্যক্তিজীবনে, কর্মজীবনে, এক কথায় বাঙ্গালী জীবনের প্রতি স্থরে 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রবির মতই অবিনশ্বর ও ভাস্বর ॥ 





“নাট্যে রবীন্দ্রনাথ” 


শ্রীকালীপদ দে-_ও বর্ষ সাহিত্য 


আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলিয়া জানি। fee তাঁহার প্রতিভাকে কাব্যক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে বোধহর অন্তায করা হয়। বাংলার নাট্যসাহিত্যেও তাহার দান 
অগ্রাহ করা যায় না। ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশখানা নাটক-নাটিকা রচনা করিযা তিনি বাংলার 
নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়াছেন। শুধু সংখ্যার দিক দিয়াই নহে তাঁহার এইসব 
নাটকের মধ্যে বিচিত্রতাও রহিধাছে। তাহার বিচিত্র ধরণের নাটকের মধ্যে গীতিনাটা, 
কৌতুকনাট্য, রোমান্টিক ট্রাজেডি, কাব্যনাট্য, খতুনাট্য, নৃত্যনাট্য ও সামাজিক নাটক 
প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথের নাটকে হাতে খড়ি বা ats হয গীতিনাট্যে। এই জাতীয় নাটককে 
ঠিক নাট্য আখ্য! দেওয়া যায় না। বরং ইহাকে নাটকের আকারে কাব্য নাম দেওয়াই 
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সমীচিন। এই জাতীয় নাটক “রুদ্রচণ্ড” তিনি প্রথম রচনা করেন কিন্তু বস্ততঃপক্ষে প্রথম 
প্রকাশিত হয় “বাল্মীকিপ্রতিভা”। ইহার পরেই রচিত হয় "কালমুগয়া”। ইহাকেও 
গীতিনাট্য বলা যাইতে পারে। এই স্থত্রে “মায়ার খেলার” নামও উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। তাহার পর সীমার মধ্যে অসীমের মিলন রহিয়াছে তাহাব পগ্রকৃতির প্রশোধ” 
নাটক্কক। ইহাকে নাটক ন! বলিয়া পবিণামদর্শক কাব্য বলাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয় । 

বিশ্বকবির কবিমানধ ভাবের রাজ্যে বিস্তারিত। সেইজন্য তাহার নাটকেও কিছু 
কিছু ভাবের হাওয়া লাগিয়াছে। তাই তাহার প্রায় সমস্ত নাটকই অল্পবিস্তর stit- 
“রাজ! ও রানী” ও “বিসর্জন”-কে এই জাতীয় নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। 
বাংলা নাটকে রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দীন এবং এইজন্তাই 
তিনি নাট্যসাহিত্যে চিরম্মরণীয়। তাহার এই সংকেতধন্মী নাটকগুলির মধ্যে "রক্তকরবী” 
রাজা”, ‘মুক্তধারা’, ‘ডাকঘর’ ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। আবার তাহার সংগীত- 
eit নাটকও রহিয়াছে, যথাঁঁ_“নটরাজ খতুরঙ্গ”। এইসব বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
হইলেও তাহার নাটবীয়তার প্রন্কষ্ট পরিচয় পাই “WIS”, “গোড়ায় গলদ”, “চিরকুমার- 
সভা”, পপ্রায়শ্চিন্ত প্রভৃতিতে । চরিত্রের অস্ত স্ব, ব্যক্তির সহিত সমাজের ছন্দ প্রভৃতি 
উত্তম নাট্যের লক্ষণসমূহ এই সকল নাটকে মান্ করা হইযাছে। আবার কাহিনী অবলম্বনে 
এবং TS সংযোজন প্রভৃতিতে তিনি যথেষ্ট APS! দেখা ইয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত নাটকেই কাব্যধর্ম ও ভাবধর্ম বিরাজ করিতেছে তথাপি 
তিনি সাধারণ নাট্য রচনাতেও শিল্পী হিসাবে কোন দিক দিয়া কম নহেন। "রাজা ও 
রানী”তে দেখা যায় যে তিনি সেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির আদর্শে অনুপ্রাণিত । প্রেমের 
সহিত কুসংস্কারের ছন্দ এবং শেষে প্রেমের জয় দেখাইয়াছেন "বিসর্জন নাটকে । নাটক 
রচনায় যে তিনি কত বড় শিল্পী ছিলেন কেবলমাত্র এই একটি নাটকেই প্রমাণ করা যায়। 
ইহা কি চরিত্র অঙ্কনে কি প্রট ও দৃশ্য সংযোজনে শ্রেষ্ঠ নাট্য হইয়াছে । ইহার পরেই 
রচনা! করেন-_- রূপমোহ ও যৌনস্পৃহায় পুরুষ নারীর মিলন সম্ভব হয় না, প্রেম ও জীবন 
যাত্রার পথেই তাদের মিলন সার্থক হয়_- এই Stats নাটক “চিত্রাঙ্গদা । এই ভাব 
বিদ্যমান থাকিলেও চিত্রাঙ্গদা একটি সুন্দর নাটক হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইছার 
ঘটনা এবং চরিত্র দুইই বিরল। সেইজন্ত ইহাকে কাব্যের সহিত নাট্যের যুক্ত ফল বলা 
যায়। ইছা সত্বেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে প্লট ও কাহিনী নির্মাণে 1 

বৌদ্ধকাহিনী এবং নিজ কল্পনা ছারা xe “মালিনী” নাটকও ভাবপ্রবণ। রবীন্দ্রনাথ 
এখানে ক্ষেমকরের চরিত্রনির্মাণে সত্যই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইছার পরেই 
রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র অংশকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া একশ্রেণীর নাটক 
লিখিতে আরম্ভ করেন। গান্ধারীর আবেদন”, 'কর্ণকুস্তিসংবাদ”, “সতী”, 'নরকবাস”, 
‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা এই শ্রেণীর নাট্য । তাঁহার নাট্যপাহিত্যে আর একটি লক্ষণ দেখা যায় 
“চিরকুমারসভা, “গোড়ায়গলদ' নাটকে । ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নাটকই কাব্যছন্দে 
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পিখিয়াছেন কিন্ত এগুলির বৈশিষ্ট্য হইল এগুলি aco লিখিত। এই সুত্রে "প্রায়শ্চিত" 
এর নামও উল্লেখ করা যায়! এই নাটকটির অন্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহা একাধারে 
এতিহাগিক ও পারিবারিক। পৌরাণিক নাটকে তিনি নিজেও চরিত্র R করিয়াছেন | 
"বিদায় অভিশাপে* তিনি কচের চরিত্র ও "গান্ধারীর আবেদনে” তিনি গাদ্ধারীর চরিত্র এবং 
অনেকাংশে কর্ণের চরিত্র নিজে হাট করিয়াছেন। কর্ণের কবিত্ব ও মাতৃনেহ নাট্যকারের নিজ 
a | তিনি নাট্যকার হিসাবে প্রধানত: ভাবধর্মী হইলেও তাহার নাটো চরিত্র বিশ্লেষণে 
বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রবণতা দুষ্ট হয়। তিনি “গান্ধারীর আবেদন” নাটকে রাজধর্মের উপরে 
মানবধর্মের স্থান দিয়েছেন; 'কর্ণকুস্তিপংবাদে লোৌকনিন্দার ভয়ে মাতৃত্বের অবহেলার নিন্দা 
করিয়াছেন। 

কাব্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে যেমন cma, উপনিষদ প্রভৃতি প্রেরণা দিয়াছে 
সেইরূপ নাটকের দিক দিঘাঁও মহাভারত, বৌদ্ধ সাহিত্য মারাঠি-গাথা প্রেরণা দিয়াছে বলা 
যাইতে পারে। 

বর্তমান সমাজের সমস্তা ও tae সভ্যতার নিষ্টুরতা উল্লেখ করিয়াও রবীন্দ্রনাথ 
কষেকটি নাট্য রচনা করেন। ‘তাসের দেশ” "মুক্তধারা", “রক্তকরবী” এই শ্রেণীর নাট্য। 
এগুলি সংগীত মুখরও WH ইহার পরে apathy, মুকাভিনয় এবং শুধু নাচের দ্বার! 
নাটিকা তাহার নাট্য সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমপ্ডিত করিয়াছেন | তত্বনাট্য রচনার এবং নাটোর 
বৈচিত্রযতার দিক দিয়া বিচাব করিলে রবীন্দ্রনাথকে শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন সমগ্র বিশ্ব 
সাহিত্যের শিখর প্রদেশে স্থান দেওয়া ষায়। 


প্রভুপাদ satires গোস্বামী 


জ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ- দ্বিতীয় বর্ষ, বাঁণিজ্য। 


১২৪৮ সাল ১৯শে শ্রাবণ শুভ ঝুলন পুণিমা তিথিতে শিকারপুর গ্রামে পবিত্র 
অদ্বৈত বংশে জন্ম নিলেন শিশু বিজ্রয়কুষ্ণ | তাহার পিতার নাম আনন্দ কিশোর গোস্বামী 
এবং মাতার নাম ত্বর্ণময়ী নেবী। 

পিতামাতার অপাথিব ভগবদ্ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, সরল, সুন্দর ও অনাড়ুম্বর জীবন 
যাত্রার মধ্য দিয়া শিশু Repa জীবনের তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে পর পিতা 
আনন্দকিশোর পরলোক গমন করিলেন । জননীর সহশ্রধারা স্মেহ বিজয়ক্ুষকে পিতার 
অভাব অনুভব করিতে দেয় নাই। 


৫৪ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


সৌম্য gaa তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডলে বরুণা বিগলিত ঢলঢল দুইটি আরক্ত Wy চঞ্চল 
সরল দেহভঙ্গি, সত্যে অবিচলিত, দানে মুক্হস্ত, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি সর্বপ্রাণীর ছুখে 
মোচনে তৎপর, অনাথ আতুর দীনের পরম বন্ধু, ভগবানে অচল ভক্তি--কঠোর ও কোমলের 
অপূর্ব সমহয় এই বালকের পানে চাহিয়া সেদিন বিস্ময় বিমুগ্ধ শাস্তিপুরের বুকে এই প্রশ্নই 
জাগিয়াছিল, কে এই বালক । শাস্তিপুরবাসীর অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেদিন যে প্রশ্ন 
জাগিয়াঁছিল বালকের পরবর্তী জীবনের কর্মপূর্ণ জীবনই তাহার উত্তর দিতেছে। 

শাস্তিপুরে গোবিন্দ ভট্টাচাধ্যের টোলে ব্যাকরণ, কুষ্গোপাল গোস্বামী তর্করত্থের 
নিকট বেদাস্তে বুৎপত্তি লাভ ও ব্ৰহ্মজ্জানেব উন্মেষ বেদান্তবাদদের ফলে উপাস্ত ও উপাসক 
ভাৱ রহিত জ্ঞানলাভ, ba কনিকা যোগমায়ার সহিত পরিণয়, শিষ্য বাটিতে গিয়া 
গুরুগিরিতে স্পৃহা এবং সত্য সেবায় তাহার অবিচল fab) সবগুলি একে একে চিন্ত! 
করিলে এই কথাই মনে হয় বিজয়কুষ্ণের জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক ২৮ বৎসরের ধর্শক্ষেত্র তাহার 
a অসাধারণ সাধনায় সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল প্রথমা বর্ষে কার্য ধারাই তাঁহার স্থত্রপাত 
হইয়াছিল | 

শ্ীচৈতন্যের প্রেম ধর্দাধুত বাংলায় শতাব্দী পূর্বে ষে পঙ্কিলতা দেখ! দিয়াছিল 
এবং বাংলার তৎকালীন সামাজিক জীবনে যে স্বার্থপরতা কপটতা ও অবসাদের we 
হইয়াছিল রাজা! রামমোহন রায় তাহা সংস্কারে অগ্রণী হন। রামমোহনের সেই শুভ শঙ্খ 
নিনান ্রশ্রীবিজয়কুষ্ণের কর্পাধনাতেই রূপ পরিগ্রহ করে। উত্তর কালে তাহার 
সিদ্ধিতে চমৎকৃত হইয়া মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্তায় কেশবচন্ত্র সেন বিজয়কুষ্ণকে বলিয়াছেন 
“তোমাকে দেখিলে মনে হইতেছে সত্যকার পথের সন্ধান পাইলাম কিন্তু মৃত্যু শধ্যায় 
শায়িত এই ক্ষণভঙ্কুব জীবনে সে সাধনায় সমাহিত হইবার অবসর মিলিল না ।” 

গুরুগিরির বর্তমান স্বরূপ তিনি জন্ম হইতে দর্শনের স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন সেই 
Rafs দূর করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টায় বাধাও 
পাইয়ছিলেন প্রচুর । বত বাধা পাইতে লাগিলেন ততই তেজের ক্ফুরণ হইতে লাগিল। 
এমন স্বার্থ প্রতিষ্ঠার মোহ আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পাবিল al তিনি বীবের ন্যায় 
ছুটিয়। পড়িলেন গণ্ডির বাহিরে । তীহার ভিতরে ছিল একট] সুন্দর নিষ্ঠার ভাব তাই 
তাহার জীবনে আমরা কথা ভাব ও কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই নাই, অন্তরে 
নিষ্ঠ! ছিল তাহ! সত্যধর্শ। জীবনে সত্যধৰ্শ্মকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতেন। সেই 
সত্যের নিষ্ঠাৰ সত্যেব অনুসন্ধানে কয়েকটা ব্রহ্মপর্শন সুসভ্য যুবকের কথাষ ১২৬৩ 
সালের শেষভাগে বত্রাহ্মধর্শ্দে দীক্ষিত হইলেন। নৃতন ধশ্মজীবন লাভ করিয়া এত তেজের 
সহিত সাধনা আবস্ত করিলেন যে সকলে অবাক ; যাহা সত্য বলিয়! বুঝিতে পারিলেন 
তাহা না করা মহাপাপ ইহাই বুঝিতেন। মিথ্যাকে তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দিবেন না ইহাই 
ছিল তাহার, দৃঢপ্রতিজ্ঞা। তিনি যে feat সত্যবাদী ছিলেন তাহা তীহার ছেলেবেলার 
ছুএকটা ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। 
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এক সময়ে নিকটস্থ একটি গ্রামে কোন ভদ্রলোকের একটী ভাল ঘোড়! দেখিয়া 
বালকগণের তাহাতে চড়িবার ইচ্ছা প্রবল হওষায় তাহারা সেই ঘোড়াটিকে ধরিষ। লুকাইয়া 
রাখে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার উপর চড়িয়া আমোদ করিতে থাকে । অশ্বের মালিক 
কোন সদ্ধান পাইয়া ক্রমে বালকগণের উপর সন্দেহ করিলেন। তদহুসারে তিনি বালকুগণের 
নিকট উপস্থিত হুইয়া ঘোড়ার বিষয় জিজ্ঞাস! করায়, বালকেরা সকলেই একবাক্যে তাহার! 
কিছু জানে না এইরূপ মিথ্য! উক্তি করিতে থাকে । এমন সময়ে বিজয়কৃষ্ণ সে স্থানে উপস্থিত 
হইলে তাহাকেও ঘোড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোসাই তৎক্ষণাৎ অকপটে স্বীকার 
করেন যে “ধোড়াটি ভাল দেখিয়া তাহাতে চড়িবার লোভে তাহার! সেটিকে লুকাইয়! 
রাখিয়াছেন।* অশ্বিকাবাবু গোস্বামী বালকের সাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া এতই সস্তষ্ 
,হইয়াছিলেন যে, তিনি পুরস্কার স্বরূপে গৌসাইজীকে সেই ঘোড়াটী একেবারে দিতে 
চাহিয়াছিলেন। অবশ গোসাই তাহা গ্রহণ করেন নাই। 


আর একবার তৎকালীন সাবডিভিমন্তাল আকিদার qafa ঈশ্বর ঘোষাল মহাশয়ের 
নিজের চড়িবার ঘোড়াটাকে বালকেরা আস্তাবল হইতে খুলিয়া! আনিয়া মনের আনন্দে মাঠে 
চড়িয়া বেড়াইতেছিল। afer ঘোড়াটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠের দিকে আসিষা 
বালকগণকে সেই ঘোড়ার উপর চড়িতে দেখিয়া দ্রতপদে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, 
অন্তান্ত বালকের! সভয়ে সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইয়| যায়; কেবলমাত্র নির্ভীক গোস্বামী 
বালক ঘোড়া ধরিয়া সেই স্থানেই দীাড়াইয়া থাকেন। পশ্চিমদেখীয় সহিস তীহার নিকটস্থ 
হইয়া অতি রুক্ষম্বরে তাহাকে হাকিমের সম্মুখে যাইতে বলে। বালক হাসিতে হাসিতে 
সেই কাল সদৃশ ভেপুটাবাবুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলে, ঘোষালমহাশয় অতি কর্কশকঠে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__হাকিমের ঘোড়া জানিয়াও কোন্‌ সাহসে সে চড়িয়াছে।, 
উত্তরে সেই বালক শাস্ত গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, “আপনার তেজীয়ান অশ্ব দেখিষা 
চড়িতে বড়ই ইচ্ছা হওয়ায় এইরূপ করিয়াছি।” বালকের বলিবার ভঙ্গী ও সৎসাহস দেখিয়া 
হাকিমপ্রবর আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে feasts না করিয়া সেহের সহিত 
বলিয়াছিলেন “গোসাই যদি ঘোড়ায় চড়িতে ইচ্ছা হয় আমার নিকট আসিও। আমি 
জিন কসাইয়া দিব চামড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়া চড়িও, খালি পিঠে দড়ির লাগাম ধরিয়া 
ঘোড়ায় চড়িতে নাই | ` 


মাতৃজাতির প্রতি বিজয়কুষ্ণের চিরদিনই বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কৈশোরে তিনি 
বন্ধুদিগকে লইয়া গঙ্জান্নানে যাইবার কালে সকলকেই পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হাটিতে 
বলিলেন, উদ্দেশ্য যাহাতে দ্মানাধিনী যুবতী রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি ন] পড়ে। শান্তিপুরের 
সুপ্রসিদ্ধ রাসষেলা উপলক্ষে বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। দে .সময়ে অসচ্চরিত্র 
পুরুষেরা অসহায় স্বীলোকদিগের উপর অত্যাচার করিবার ait খুঁজিয়৷ বেড়ায়। গৌসাই 
ইহা জানিতে পারিয়া wR অগ্রণী হইয়া তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া 
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বেড়াইতেন এবং কোনখানে কাহারও কুমভিপ্রায়ের চিহ্ন বুঝিতে পারিলেই ware 
তাহাদিগকে তাড়নাদি দ্বারা সংযত হইতে বাঁধা করিতেন | 

ইহা ছাড়া তিনি ছিলেন নির্ভীক উৎসাহী ও সৎপস্থাবলম্বী যুবক । সকল কার্য্যেই 
তিনি ছিলেন অগ্রগামী । মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় freee স্বীয় চরিত্রবলে 
সকল ছাত্রের নেতা! হইয়াছিলেন। এক সময়ে অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেব কোনও একটী ছাত্রকে 
বিনা কারণে শাস্তি বিধান করায বিজয়কুষ্ণের নেতৃত্বে ছাত্রগণ বিরাট ধর্মঘট করেন। 
গৌসাইজী বিছ্যাসাগরমহাশয়ের নিকটে যাঁইয়। চিবার্স সাহেবের অত্যাচারেব বিষয় আন্ুপুর্বিক 
বর্ণনা করেন। তাহার ফলে বিষ্তাসাগর মহাশয় ছাত্রদলকে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন 
এবং তদানীন্তন ছোটলাট মহোদয়কে ঘটনার বিবরণ জানাইয়া তাহার মধ্যস্থতায় ধর্মঘট 
মিটাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি অন্যায়কে কোনদিন প্রশ্রয় দিতেন না। সর্বদাই অন্থায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কখনও পশ্চাদপদ হন নাই। যখন তিনি পুরীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন তখন তিনি শুনিলেন যে মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা মন্দির গাত্রসংলগ্ন একটি 
পারখানা তৈয়ারী হইতেছে! তখনই তিনি পায়খানা ze করিতে তৎপর হইলেন এবং 
অনেক চেষ্টার পরে পায়খানা তৈয়ারী বন্ধ করিয়াছিলেন এমন কি যেটুকু তৈয়ারী হইয়াছিল 
তাহাও ভাঙ্কাইয়া ফেলিয়াছিলেন। 

Hare কীটপতঙ্গাদির দুঃখে তিনি সর্বদাই কাতর হইতেন, তাই যধন দেশে 
বাঁদর মারার প্রস্তাব উঠিল এবং প্রতিদিন হাজার হাজাব বাদর মারা পড়িতে লাগল তখন 
গৌসাইজীর-কোমল হৃদয়ে খুব জোর আঘাত করিল তিনি তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
ছোটলাটের সাহায্য দ্বারা বাঁদর মারা বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। অন্ায়ের বিরুদ্ধে তিনি 
সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন | 

এদিকে Stats ডাক্তারী পড়া বন্ধ হইয়া গেল কারণ ধর্মগ্রচারের জন্তু তার ডাক 
আসিয়াছিল। ব্রাঙ্মপমাজে গিয়ে স্থমাঞ্জিত বুদ্ধি, বাগ্মী নির্ভীকপ্রার্থণীল কেশবচন্দ্রের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাঙ্মসমাজেও দেখলেন যে সেখানে অসত্যের ভাব কপটতা এবং 
নিষ্ঠার অভাব আছে তাই তিনি ব্রাক্ষসমাজ ত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। ফলে Tele 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্ত্র সেনের সহিত মতবৈষম্যের স্থষ্টি হর | 

এমন সময় তিনি খুজিতে ছিলেন একটা অসীম ব্রক্মভাবকে তাই তিনি কোনরূপ গণ্ডীর 
সীমাবদ্ধ ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত নহেন, এখন কি করা উচিত ভাবিতে ভাবিতে 
অস্থির। প্রকৃত ব্রক্মভাব অবিরত সত্যতত্ব আবিষ্কারের জন্য বিশেষভাবে ব্যাকুল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
সেই সময় ভগবত্কুপায় ১২৯০ সালে ভাত্রমাসে গয়াধামে আকাঁশগঙ্গা পাহাড়ে মানস সরোবর 
নিবানী Saat পরমহংসের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। 

এর পরই বিজয়ফ্ের নিকট একটি নৃতন জগৎ উন্মুক্ত হইল তাহা প্রেমের জগৎ, সত্যের 
জগৎ। এখানে উচ্চ নীচ নাই, আছে শুধু প্রেম, ভালবাসা ও সত্য। RAFE নৃতন 
জগতে বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে এক ভগবানকে দর্শন করিয়াও বিশ্বের যাবতীয় স্থ্টিকে 


প্রথম সংখ্যা ] প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৫৭ 


প্রত্যক্ষ sisal বিশ্বের বুকে তাহার সাধনালন্ধ সম্পদ দান করিয়া চলিলেন। ১২১৫ সালে 
১৪ ভাত্র ঢাকানগরীর গেণ্ডারিয়া অঞ্চলে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার পর তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়।.দেশবাসিকে সেবাধর্শে দীক্ষিত করিয়া কর্মযোগের 
মধ্যে ভক্তির সমাবেশে সহস্র সহঅ জীবনকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়াছেন। 

এর পর আদিল প্রয়াগে কুস্তমেলা। সেখানে তিনি বিরাট ছাউনিতে fant 
গৌরের মৃত্তি স্থাপনা করিয়া তাহার fy ও ভক্তগণ এক অবিরাম নাম ও দান যজ্ঞের 
সৃষ্টি করিলেন, কল্পনা করিয়া দেখিলে সে এক অপূর্ব দৃশ্য । প্রথম প্রথম এই বাঙ্গালী 
মাধুকে অপরাপর সাধুবা তাচ্ছিল্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সেই 
ভ্রম অচিরেই কাটিয়া যায়। কুম্তমেলায় অগণিত ama শ্রদ্ধা নিবেদনের মধো যখন 
ভোলানন্দ গিরি তাহাকে “aq! আশুতোষ” agaaa বাবাজী তাহাকে “শ্রকৃষ্ণচৈতন্ত” 
ও রামদাস কাঠিয়া বাবাজী তাহাকে "গৌসাইজী তো সাক্ষাৎ মহাদেব হায় প্রেমক! 
অবতার। উন্কো ললাটমে হামেপা আগ E ধক্‌ জলতা A আগমে যো কুছ 
গিরতা হা ওতো WAT হে] যাতা হায়। য্যায়সা প্রেমিক ত্যায়পা হি সামর্থী। বৈষ্ণব 
লোকনকা বিচমে চাউনী কি হায়। ইসমে তো বৈষ্ণব লোকন্কা মান ate গিয়া 
হায়_বৈষ্ণব লোকনকা বহুৎ ভাগ হায়” বলিয়া সম্বোধন করিতেন তখন সেই ভাব 
গদগদ বাণী এক নৃতন অবস্থার AWE করিত। 

ক্রমে ক্রমে শেষ জীবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার মা বলিতেন যে “তোদের 
গৌসাই পুবী গেলে আর কিরবেন না।” তাই গৌগাইকে পুরী যেতে অনেকে নিষেধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু জগন্নাথদেবের ডাক গৌসাইজীকে ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত করিতে লাগিল 
তাই তিনি খুব শীঘ্রই পুরী যাত্রা করিলেন। ৬পুবীতে প্রবেশ করিয়াই জয় শচীনন্দন 
বলিয়া চিৎকার করিয়া মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর হুইয়া গেলেন। তারপর মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়াই সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিষ! মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে দীর্ঘ 
পনের মাস ৬পুবীধামে অবস্থান করিয়া মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন! তাহার 
অলৌকিক ব্যাপার দেঁখিষা অনেক পাণ্ডা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল । এবং 
অসৎ পদ্থাবলম্বনের দ্বারা গৌসাইকে মারিবার যোগাড় করিতে লাগিল। Ayp যেমন 
ব্যাধের গুপ্ত সরে, রামচন্দ্র যেমন সরযুর জলে এবং মহাপ্রস্থ যেমন অনন্ত অস্থুধির সুনীল 
প্রশান্ত ক্রোড়ে ও ধীশুখ্রী যেমন ক্রবিদ্ধ হইয়া দেহ রাখেন__সেইরপ গৌসাইয়ের 
ও এক কুচক্রীদের সাহাষ্যে দেহাস্তর ঘটিয়াছে। পুরীর পাণ্ডারা worm করিয়া পর পর 
দুইবার বিষ খাওয়াইলেন কিন্তু দুইবারই তিনি হজম করিয়াছিলেন। fee তিনবারের 
বেলা তিনি আর say না করিয়া দেহত্যাগ করিলেন । একটা পাগ্ডা সন্গ্যাসীর বেশে 
কয়েকটা নাড় আনিয়া! গৌসাইজীর হাতে দিয়া বলিল এই নিন মহাপ্রসাদ। গোসাই 
অবশ্য জানিতেন যে এই নাড়ু তীব্র বিষ মিশ্রিত তথাপি মহা প্রসাদের অবমাননা না করিয়া 
সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার Aa খন জানিতে পারিল তখন কেহই 


৮ 
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কিছুই করিতে পারিল all হলাহল পান করিয়াও তিনি একমাস কাল জীবন ধারণ 
করিয়া ১৩০৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ ভাবিখে বৈশাখী sei দ্বাদশী তিথিতে মত্ত্যলীলা সম্বরণ 
করিলেন । যুগে যুগে যেমন মহাপুরুষেরা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নিজ নিজ sth 
সম্পাদন করিয়া পুনরায় চলিয়! গিয়াছেন, সেইরূপ গৌসাইও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কলির 


জীবেঞ্ত মুক্তিতে এবং পরে মর্তে থাকা নিস্প্রযোজন মনে করিয়া চলিষা গিয়াছেন। কিন্তু ' 


তাহার অমূল্য উপদেশ এখনও বর্তমান | 

কষেকটা উপদেশ নিয়ে বধিত হইল। দীক্ষার সময় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোসাইযের 
fraa হাতের লেখা কয়েকটা উপদেশ 

১। এইছা দিন নাহি রহেগা । 

২। আত্ম প্রশংসা করিও না। 

৩। পর নিলা করিও না । 

81 অর্ধ জীবে দয়া কর। 

€ | শাহ ও মহাজদনদিগকে বিশ্বাস কর। 

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর। 

৭। নাহংকারাঁৎ পরো রিপুঃ ॥ 

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটা উপদেশ | 

(>) আমি কিছুই নই। আমার দ্বারা কিছুই হবে না, এইটা বুঝিবার ae সাধন 
ভজ্নের প্রয়োজন । যখন বুঝা যায় আমি কে তখন আর ভজনের আবশ্যকতা থাকে ন11” 

(২) “কলির ef একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্িত। সত্য ও AT রক্ষা ধর্শ এই 
দুইটি চরণের উপর দীড়িয়ে রয়েছেন। যিনি সত্যবাদী নন তিনি কখনও ef রক্ষা 
করিতে পারেন না আর যিনি ed রক্ষা! করেন না তিনি কখনও সত্যবাদী হতে পারেন না ।” 





অভিনয় 


(যাত্রা, থিষেটার ও পর্দায় ) 
মিশ্র ও বিশ্বাস তৃতীয় বর্ষ, নাহিতা 


অভিনষের মূল উপাদান হল নাটক। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বা মঞ্চে বা সেলুলাইডের 
ফিতেতে রূপায়িত নাটককেই আমরা যাত্রা, থিয়েটার ব| সিনেমা বলি। 

অভিনয় শিল্পের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ হচ্ছে ষাত্া। যাত্রার নাটক সাধারণতঃ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে, এঁতিহাঁসিক বা পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। সাধারণতঃ 
পঞ্চাঙ্থ নাটকই যাত্রায় অভিনীত হ'য়ে থাকে। 


প্রথম সংখ্যা ] অভিনয় ৫৯ 


aay অভিনয় অন্তান্য স্থলে অভিনয় অপেক্ষা বেশ কঠিন। এর afters, 
অভিনেতার ভাবভঙ্গী প্রকাশের পক্ষে তথা নাটকের সার্থক রূপ দানের পক্ষে যথেষ্ট 
প্রতিকূল । অভিনেতার চারদিকে থাকে অসংখ্য দর্শক তাছাড়া দৃশ্ঠাবলীর কোন 
ব্যবস্থা থাকে না প্রাঙ্গনে । sat অবস্থায় অভিনেতাকে চারদিকে ঘুরে ঘুরে অভিনয় 
করতে হয়; যাতে চারপাশের শ্রোতারা শুনতে পায়_তার অন্ত গলা উচিয়ে সংলাপ 
উচ্চারণ করতে হয়, যাতে চারপাশের দর্শকগণ অভিনেতার হাবভাব দেখতে পায় 
তার জন্ত অতিমাত্রায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে হয়, এক কথায় অভিনেতাকে 
অতি অভিনয় করতে হয়। 

আজকাল অবশ্য সামাজিক নাটকও যাত্রায় অভিনীত হচ্ছে । তা ছাড়া অভিনেতাদের 
সুবিধার জন্য কোন একটা গ্রাঙ্গনের তিন দিক ঘিরে দিবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এতে 
অভিনয় sity লাঘব হলেও যাত্রার যে সনাতন বৈশিষ্ট্য তা নষ্ট হ'তে চলেছে। তা ছাড়া 
এই প্রাচীনতম অভিনয় কলা আজ সিনেমা থিয়েটারের বৈদ্যুতিক প্রভাব এবং বিংশ 
শতাব্দীর মানুষের বৈজ্ঞানিক রুচির কবলে পড়ে RAN | 


য় * * * 


এর পর থিয়েটার প্রসঙ্গে আসা যাক । যাত্রারই বিরত রবিন ace 
রূপায়িত নাটককে আমরা থিয়েটার বলি। 


মঞ্চে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয় সেগুলোর সংলাপ সাধারণতঃ চলতি ভাষায় 
লিখিত। 'থিষেটারের জন্যে একটা উচু জায়গাকে wings; scene, dropscene 
প্রভৃতি দিযে নাটকের বর্ণনা agi তৈরী করা হুয়। থিয়েটারে অভিনয় করাটা 
কিছুটা সহজ। 

অভিনেতার কেবল সামনে দর্শকগণ থাকেন বলে জনতার সংখ্যাধিক্য উপলব্ধি 
করা যায় না, পাশে মুখ ফেরালেই সহকর্মীদের দেখা যায়, তীরা wings আড়াল 
থেকে নির্দেশ দেন, সংলাপ ধরিয়ে দেন। 


তবে থিয়েটারের বেলাতেও অভিনেতাকে গলার স্বর একটা নির্দিষ্ট পর্দায় চড়িয়ে 
সংলাপ উচ্চারণ ক'রতে হয়, MS সবশেষের শ্রোতাও শুনতে পায়। এতে গলার 
স্পষ্টতাই প্রথমে দরকার । অঙ্গভঙ্গীর ততটা alow করলে স্থরুচি সম্পন্ন দর্শকদের 
বেশ পছন্দ হয না। মঞ্চের অভিনেতাকে আর একটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে তাকে 
দর্শকদের দিকে পিছন ফেরা চলবে ali এ নিয়ম কেন? এর উত্তরে অনেকে বলেন 
যে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরলে তাদের অবমাননা কর! হয়; আবার অনেকে বলেন 
যে অভিনেতার পিছন দিক wafers থাকে না বলে পিছন ফেরা চলে নাঁ। তবে 
atasi অভিন্য প্রণালীকে আরও সবল করে তোলবার we প্রয়োজনবোধে পিছন 
ফেরার রীতি প্রচলিত হৃচ্ছে।. 
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এছাড়া মঞ্চাভিনয় আঙ্গজকাল পুরোপুরি সিনেমা প্রভাবান্িত হয়ে পড়েছে । stage 
myke foot light ইত্যাদি যুক্ত Revolving stage-q অভিন্য দেখলে সিনেমার 
চেয়েও অনেক স্বাভাবিক মনে বলে মনে হয় | 

* * * * 
* এরপর atte অভিনয় কলার প্রসঙ্গ__সিনেমা নাটককে সেলুলাইডের fro 

ও 112150এর সাহায্যে পর্দায় প্রতিফলিত করাকেই সিনেমা বলি। 

যাত্রা! বা! থিয়েটারে যেমন নাটকের আসল বই হলেই চলে সিনেমার aca তেমনি 
চাই নাটক বা! উপন্তাস বা কোন ঠ8:20501106এর চিত্রনাট্য । চিত্রনাট্য হচ্ছে ক্যামেরার 
সুবিধার জন্ত নাটকের Tafra বিভাগ এর স্কুলতম অংশকে “সেট” বলে আর PAE 
অংশকে বলে “শট” । “সেটশ্টা কতকটা থিয়েটারের সিনের মত ভাগ । আর “<p” 
হচ্ছে এক অংশ সংলাপ বলবার কালীন ক্যামেরার যে কারসাজি | 

সিনেমায় অভিনয় করাটা একদিক দিয়ে যেমনি কঠিন অপরদিক দিক দিয়ে তেমনি 
OTe | 

কাঠিন্ের দিক আলোচন। প্রসঙ্গে বলা যায় যে সিনেমার বিভিন্ন সেটের কাজ একসঙ্গে 
সেরে নেওবা হয়। ধরুন, সমুদ্র বেলার দৃশ্য কোন নাটক বা উপন্থাসে দু জাষগায় আছে। 
এরূপ অবস্থায় পরিচালক স্থবিধার জন্ত একই সময়ে পর পর দৃশ্য ছুটি গ্রহণ করবেন। দৃশ্য 
ছুটির একটিতে হয়তে| নাধিকাঁকে নায়কের সঙ্গে রোমান্স স্থা্ট করতে হবে, অপরটিতে 
হতো নাষিকাকে এলোচুলে mace ঝাপ দিতে হবে। এবপ ক্ষেত্রে ছুই পরম্পর বিরোধী 
11০০একে পর পর নিজের মধ্যে ফুটিষে তোলা যে কত কঠিন তা সহজেই বোঝা যায়। 
নিজের অভিনয দক্ষতার উপর যথেষ্ট অধিকার থাকলে পর এটা সম্ভব হয়। সিনেমার 
অভিনয় কাঠিন্য সম্বন্ধে আর এক কথা বলা যায় যে এতে নাটকের বিভিন্ন অবস্থার কথা জান! 
যায় না। পরিচালকের নির্দেশ মত অভিনেতাকে হঠাৎ Burst করতে হয বা climax 
এ তুলতে হয়। 

তবে সিনেমায় অভিনয় করাটা অন্যদিক দিযে বিচার করলে সহজও বটে। যেমন, 
অভিনেতার অভিনয় একবার পছন্দ না হলে পরিচালক সেই অভিনীত অংশকে Reel থেকে 
বাদ দিতে পাবেন এবং অভিনেতাকে অন্ত “sie” নিতে বলেন। হয়ত, সিনেমাতে 
স্বাভাবিক গলাতে অভিনয করতে হয় স্থতরাং অতি অভিনযের ভষ থাকে না, অভিনেতার 
ভাঁবভঙ্গী আড়ম্বরহীন হয। cme: ক্যামেরা ও painting অভিনেতার আসল RACE 


সম্পূর্ণ অন্ত ৰূপ দিতে পারে; এতে “হ্থ'কে ‘কু’ ও “BCH “স্থ” রূপে প্রকাশ করা অনায়াস 
সাধ্য 1* 





& সিনেনা সম্বন্ধীয় তথ্যের অনেকাংশ চিত্র পরিচালক শ্রীবিকাশ রায়েব সহকর্মী Sete রায়ের নিকট 
হইতে সংগৃহীত। 


রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতার স্বরূপ 


নীহার হাজরা- চতুর্থ বর্ষ, কলা 


রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতার শ্বরূপ উদ্ঘাটন প্রসংগে সর্বপ্রথম আধুনিকতার 
বিচার আবশ্তক। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় এ সুরের জন্মলগ্ন সমাগত 
হ’লেও প্রকুতপক্ষে এ ধারা স্পষ্ট হযেছে মহাঁকবির উত্তর কালে । আর একথাও কারও 
অবিদ্দিত নেই যে রবীন্দোত্তর যুগের বাংলা কবিতাও চিহ্নিত হয়েছে “আধুনিক কবিতা+_-এই 
সংজ্ঞায়। আজকের দিনে এও স্পষ্টীকৃত a মর জগতে আথিক সমস্যা এবং অভিব্যক্তিগুলির 
সংগে ব্যক্তিক কবি হদষের সাধুজ্যেই আধুনিক কবিতার সৃষ্টি । তাই মনে হয় রবীন্্রোত্তর 
যুগের বাংলা কবিতার স্বরূপ উদঘাটনে ব্রতী হয়ে আমরা ষেন কেবলমাত্র মহাকবিরি উত্তর 
কালের কবিতাবলীকেই স্বরূপালোচনার তীক্ষ আলোকে বিপ্লেষায়িত না করি-_মহাঁকবির 
afer পর্বের কিঞ্চিৎ বিচারও আবশ্যক | 

কারণ আমরা জানি যে ‘the greatest genius is the most indebted man,’ 
এবং এও জানি যে প্রক্ৃতিব অন্য সবক্ষেত্রের মত সাহিত্যের বিবর্তনও নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রবর্তী | 
তাই উত্তর কালের আলোচনার cor ব্যক্তিমানস পূর্বকালের মৃত্তিকার রস আহরণ করে 
বিশিষ্ট-তার অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-পক্ষ-পুষ্ট যুগের বিচারও আবশ্যক | | 

এ প্রসংগে বলা যেতে পারে যে ত্রয়ী বোধশক্তি মননে বিজড়িত হয়ে আধুনিকতার 
জন্ম দিয়েছে; মরমাহষের মর্ধাদাবোধ--ব্যক্তি সত্বার মুক্তি-_-এবং মানুষের বিপ্লবী নিয়তিতে 
Rami এই ত্রিস্তর আলোচনার মধ্যে কেবলমান্ একটি বোধ (মান্নষের বিপ্লবী নিয়তিতে 
বিশ্বাস) কলোনিয়ল রেনেপ্সাসের আমল হতেই বিভিন্ন রূপ কল্পাশ্রয়ী হয়ে প্রকাশিত হতে 
আরম্ভ করেছে। কিন্ত অপর ছুটি বোধ তখনও আলোচিত হয়নি। শতাবীর পক্ষপুষ্ট 
দশকের পর দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেল--কিন্ত মরজগতের সাবিক সমস্তাপূর্ণ মান্ষের বেদনাময় 
সত্তার যন্ত্রণাদীর্ণ আনন্দময় অস্তিত্ব বাংলা কবিতায় চিত্রিত হল না। বাংলা কবিতায় মানুষের 
ARDI গোপন রয়ে গেল। 

উনবিংশ শতকের শেষের পর্যায়ে পৃথিবীর সাহিত্যে এসেছে ভাবাশ্রধী মনোভাব | 
নির্জনতার শিখরপ্রান্তে, নির্বাক অস্তিত্বের স্বপ্রময়ূতায় কবিরা সমারঢ়। ***"কিছ্রীপুবার্গ__ 
ইবসেন-_ ইয়েটস্‌ সকলের সাহিত্যন্থষ্টির মধ্যেই পাই একটি নীরবতার সাধনা-*'সেখানে 
একটি মানবাত্মা অপর একটি মানবাত্মার সংগে বাক্যহীন ভাষায় কথা বলে |” 

(রবীন্দ্র সাহিত্যের Sasi: দ্বিতীয় পর্ব : নীহাররঞ্চন রায় ) 

বাংলা কাব্য জগতে এরই অস্রণন ধ্বনিত হয়েছে। রবীজ্্রনাথও নীরব সাধনায় ব্রতী 

আস্তর সত্তায় বিবৃত কবিতার সৌন্দর্ধ দর্শনের ইঙ্গিত। কিন্ত এও স্বীকার্ধ যে রবীন্দ্রনাথের 








"৬২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


পশ্চিম পর্বে এসেছে কবিতা মুক্তির আন্দোলন । এসেছে সামাজিক মানুষের বৃহৎ চেতনা 
চিত্রনের মহৎ অঙ্গীকার । ধনবাদী সমাজের বৈষম্য--শ্রমিক সমাজের সমষ্টিগত আশাবোধ-- 
গণতান্ত্রিক বিশ্বাসীল মনোভাব আর একধাপ কবিতাকে মাটির মান্ষের কাছাকাছি নামিয়ে 
এনেছে। . 
© মানুষের মর্ধাদাবোধের প্রসার এবং মানবিক স্খ-ছুংখকে সংকীর্ণ সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে 
দেখার হাত থেকে অব্যাহতির মুক্তিমন্ত্র সর্বপ্রথম উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের কঠে। এই পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা প্রসংগে ‘লিপিকা’র কথা স্বরণীয় । ফরাসী আঙ্গিক এবং জন-জীবনের চিত্রকল্প-- 
অর্থাৎ বস্তুত্য (objective truth) বূপাধিত হয়েছে চিত্রধ্মী মননের তুলিকায়। ভাবাশ্রয়ী 
মনোভাব বজাষ থাকলেও এ প্রচেষ্টা সর্বাংশে আদরণীয়। কিন্তু ক্ষীণধারায় কেবলমাত্র 
ভাবাশ্রধী আদর্শগত কাব্যান্ুশীলনও বর্তমান সাম্প্রতিক যুগেও। অবশ্য আধুনিক যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে এদের মূল্য যথেষ্ট কম মনে হয়। 
(কালিদাস রায় : কুমুদররঞ্জন মল্লিক ) 


॥ রবীন্দ্রোত্তর যুগ ॥ 

এ প্রসংগে একটা কথা অবশ্যই Tage আধুনিক বাংলা কাব্যের স্থষ্টি_--অর্থাৎ 
কাব্যে সমাজ সচেতনতা রবীন্দ্রোতব যুগে ভ্বদযের সৎ-বিশ্বাসবোধ বা! অভিব্যক্তি থেকে পরিপূর্ণ 
ভাবে উৎসারিত হ্যনি-_বরঞ্চ এটা ছিল কতকটা বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ । অবশ্য পৃথিবীর সব 
সাহিত্যেই এই বিদ্রোহের ফলে সাহিত্য মুক্তিলাভ করেছে-_কিস্তু বাংলা কাব্যজগতে এটা 
কতকটা স্থুলদেহী | “কল্লোল”-_কালিকলম- ধৃপছায়া পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অনেকের 
মধ্যেই (যার! আধুনিক কাব্যের জন্মদাতা বলে দাবী করেন) স্থূল মানসিক অস্থিরতা বিতীণ 
হযেছিল-_এবং মনন অশ্লীল রসাশিত হযেছিল ( mental perversion )। জনজীবনের 
, চিত্র অঙ্গনের দামিত্চ্যুত হযে অনেকেই মেতে উঠেছিলেন বিরত কল্পনা প্রবণতায়। তাই 
কল্লোল যুগ হতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছে “হজুগে'। আব সেই সব কবিদের আজ অনেকেই 
সমাজ বাস্তবতায় ভীত। পলায়নবাদী। আর এই জন্তেই নকল সৌখিন মজ্দুরী চিত্রনের 
হাত থেকে কাব্যঞ্রগতকে মুক্ত হবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ | 
॥ সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা ঃ রবীন্দ্রোত্তর যুগ ॥ 

বর্তমান বাংলা কবিতার যুগকে আমরা রবীন্দরোত্তর যুগ বলেই চিহ্নিত করব। 
রবীন্দ্রনাথ যে মননের সুত্রপাত করে অব্যাহতির মুক্তিমন্্র উচ্চারণ করেছিলেন-_পরবর্তা- 
কালের সমাজ্জবিদ্রোহে এবং রাজনৈতিক আশা নিরাশাতেও বাংল! কবিতার মূল্য নির্ধারিত 
হয়ে গেছে। জীবনের সমস্যাঁবিচিত্র অভিব্যক্তি বহিঃপ্রকাশের সমস্তা এবং সমাজের 
বিচিত্র আবহাওয়ায় বিভিন্ন মননের সংগে কবিও সম্পৃক্ত । একক কবিহৃদয় সমাজের অলক্ষ্যে 
বিবিক্তিতে পরিশীলিত হওয়ার স্থযোগ পায়নি | ১৯৪৭-৪৮ সালের কাব্য আন্দোলনে এটাও 
স্পন্টীকৃত হয়ে গেছে, যে, সমাজের অঙ্গন থেকে বহিষ্কৃত হ’য়ে কবিহৃদয় বাঁচতে সক্ষম ay | 


প্রথম সংখ্যা]  রবীন্দ্োত্তর যুগের বাংল! কবিতার স্বরূপ ৬৩ 


কেবলমাত্র অমূর্ত চিত্ত পরিশুদ্ধিতার অশরীরী আবরণে একদিন যে কবিহদয় পুষ্ট_তার মৃল্যও 
নির্ধারিত হয়েছে বর্তমান পোড় খাওয়। জীবনেব নির্মম কাঠিন্যের অগ্নিগহ্বরে অবস্থিতিতে | 
বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই হযে গেছে ater সত্য। একক ব্যক্তিত্বরয়ের 
মনন পুষ্ট সম্ভব হয়নি--কবির দায়িত্ববোধও প্রসাবিত হয়ে গেছে। একথা অনস্বীকার্য নয় 
যে সামাজিক ধ্যানধারণার নিয়ন্্রা মধ্যবিত্ত শ্রেণী-আর ঠিক vac? আধুনিক যুগের ates 
থেকে এই উনযাট সাল পর্যন্ত সকল কবিরাই মধ্যবিত্ত। পোড় খাওয়া বাস্তব নিষ্পেষিত 
জীবনের অভিজ্ঞতার মহাজন! 
বাংলার সমাজে বিচিত্র আবহাওয়ার সুত্রপাতের সংগে মংগেই বিচিত্র মননেরও Bea 

হযেছে। তার ফলে কবিতায় সম্ভব হয়েছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার । বিচিত্র স্থরও 
ধ্বনিত হয়েছে বাংলা কাব্যে । জীবনের বিচিত্র সত্যবূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমস্যাও 
যুক্ত হয়ে গেছে। aay পৃথিবীর সব সাহিত্যেই মানুষের মূল্যবোধ প্রসারকালীন সাহিত্যও 
রাজনীতির সংগে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যেও এর সূত্রপাত হয়েছে প্রথম | 

The wild speculative interests and imaginative fervour of the 
Renaissance gave place to a practical application of these .ideal 
(‘+ Problems of Civic and National Life.’ ) to actual existence, and 
naturally enough literature itself became involved with the problems 
of Practical Politics. (The English Renascence to the Romantic 
Revival )( Based on the Original Work of Cromton Ricket and 
edited by Peter Wesland. ) p. 8. 

বিংশ শতাব্দীতে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হযেছে বাংলা সাহিত্যেও। আসল 
কথা জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না_-একথা বাংলা কবিভাষও ধ্বনিত হয়েছে। 

কিন্ত ঠিক এ সময় বাংলা কাব্যও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আজ তাই বাংলা 
কবিতায় দেখি ছুটি ধারাঁ। একটি উনবিংশ শতকের ভাবাশ্রধী রোমান্টিক আবহাওয়ায় 
formalism বা কায়ার সাধনায় ব্রতী-_অন্তটি জীবনের আস্তর সত্যকে পরিস্ফুট করে, 
বর্তমান পৃথিবীর নির্মম জীবনের ছায়ায কাব্যজিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে সচেষ্ট । একটি স্তর 
লিরিকের উচ্ছ্বাসে এবং ছন্দোময়তায় ব্যস্ত-_অন্তটি বাস্তবের সংগে সংযোগ সাধনায় উন্মুখ । 
একটি স্তরে কবিদের কণ্ঠ দুর্বল__আশাহীন লিরিকের বেদনামগুতা : 

ভোরে ভৈরবী সোনা সন্ধ্যায পুরবীর শিখা জেলে 
তুমি কার মন, কার ভালোবাসা পেলে । 

(শিল্পীর নামে ) অরবিন্দ গুহ। 
অন্তদিকে অপর স্তরের কবি--“এক অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের প্রতীক্ষায় এক দ্বিতীয় বসস্তের” জন্তু 
অপেক্ষমান । (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ) 

পূর্বেই দেখেছি বস্তসত্য (Objective Reality) মনোধমিতায় ( Subjective 


৬৪ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


Consciousness ) বিঙ্লেষায়িত হয়ে কবিতার জন্ম দেষ। আর এ দুটো এক না হলে 
Fa হৃদযে সংবাদী হওযা যায় না। প্রবীণ কবিদের মধ্যে অনেকেই এর সংযোগ 
ঘটযেছেন। চিত্রকল্পে প্রকাশ ঘটেছে বস্তসত্যের £ “মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা” 
-(বুদ্ধদেব বন্থ )। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও এ সত্যেরই সমীকরণ হয়েছে । সমাজ- 
সচেতন কবিহৃদয জনতার জীবনের সন্ধানে ব্রতী। we, শানিত, দৃপ্ত whey অনন্ত সাধারণ 
দৃঢ়তা এযুগের হ্বকান্ত-প্রেমেন্র যিত্রকে অনন্থসাধারণ করে তুলেছে। তুচ্ছ সামান্তের 
মুখশ্টতেও অসামান্যের বিস্ময়ে আবিষ্কারে পারঙ্গম স্থকান্ত বাংল! কাব্যজগতের few 
বাস্তবের সংমিশ্রনে সহৃদয় উদ্দামতায় বিশিষ্ট প্রেমেন্দ্রের PRAT | 

কিন্তু বর্তমানে ক্লান্ত । জীবনের কাছে বোধ হয় পরাস্ত। বুদ্ধদেবও বাস্তবতায় 
fama পুরোপুরি ঈশ্বরবিশ্বাসী । দৈবের অধীন | 

পূর্বোলেখিত দ্বিস্তর কাব্যপ্রবাহের মধ্যে প্রথমটির অন্ততৃক্তি অনেক কবিই আশাহীন। 
চিত্রকল্পের রূপময়তায় AIS অনেকেরই জীবনের প্রতি সৎ বিশ্বাসবোধ অন্তহিত। কারও 
আঙ্গিক দৃঢ় হলেও ভাব খণ্ডিত এবং দুর্বোধ্য (wha দত্ত)। আর এই দুর্বোধ্যতা 
আধুনিক বাংল! কবিতার ক্ষেত্রে এক মহা অভিযোগ । এর কারণও প্রচুর। কবিদের 
আস্তরিকতার একান্ত অভাব । অনুভূতির গভীরতার এবং watt বেদনাময সত্তার মধ্যে 
কবিতার অঙ্কুর R নয; কিংবা বিদেশী কবিতার পরিবেশন চলেছে ছদ্মবেশে । (সঞ্জয় 
ভট্টাচার্য £ বটকৃষ্ণ দে)। অনেকের নির্জন হৃদয়ের নগ্ন কামনা রূপলাভ করেছে কবিতা | 
আর এই অস্ুস্থ মনন কবিতার ক্ষেত্রে এনেছে বিকৃতি । (বন্দীর বন্দন1-বুদ্ধদেব ) এদের 
মধ্যে নাম করা যেতে পারে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, চিত্ত ঘোষ ইত্যাদির | 
প্রবীনদের মধ্যে কিয়দংশে মোহিতলালও এই ধারায় সম্পৃক্ত 

পূর্বেই আমরা দেখেছি আধুনিক বাংলা কবিতা দীর্ঘদিন রোমান্টিক ভাবাশ্রয়ী মনন 
অন্গশীলনের পর বিবর্তনের সহঙ্জ নিয়মে স্বচ্ছন্দ রূপ নিযে উপস্থিত হয়নি। বরঞ্চ এই 
আধুনিক ধারা! উপস্থাপিত করার পিছনে বহু শিক্ষিত উৎকেন্সরিক ব্যক্তিমানসের আবির্ভাব 
ঘটেছিল । আধুনিক ধার আন্ষনের সংকল্পে ব্রতী কবিহৃদয়ে একটা উন্মাদনার È 
হয়েছিল বাস্তবতার চটুল আকর্ষণ এবং অন্যদিকে গতিময় ভাবোচ্ছাসকে আঘাত করার একটা 
উন্মাদনা কবিমাঁনসেব সুষ্ঠ প্রকাশ সাধনে সক্ষম হযনি। তার ফলে অনেকেই কেন্দ্র হতে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। 

ধারা অন্ততঃ এই বিভ্রান্তিতে মূলচ্যুত হয়নি-_পরিগপিত হয়েছেন শ্রেষ্ট কবিতে-_ 
(জীবনানন্দ দাশ )। বাস্তবতার সংগে মননধর্ষের সংমিশ্রন এবং সর্বোপরি গীতিময় জীবন- 
দর্শন চিত্র এঁদের অনন্কসাধারণ করে তুলেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ 
এর প্রমাণ । জীবনানন্দ “হেমস্তের কবি বলে আখ্যাত। (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় -সাহিত্যও 
সাহিত্যিক । ) কিন্ত আমার মনে হয এই আখ্যা বাদ দিযে বলা যায় জীবনানন্দ শিশিরের 
কবি। আকাশকল্পনার বৃত্ত থেকে চ্যুত্ত হয়ে মর্তের ঘাসের ওপর পৃথিবীর সর্ষের আলোয় 


GAMES SUB-COMMITTEE, 1958-59. 
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Standing from L. to R—A. Sinha, S. Mukhuti, N. Hazra (G. S.) S. Daruka, D. Chakraborty 
Sitting from L. to R.—G. Rana, Prof. P. Banerjee (in-charge), Principal R. Bhattacharyya, 
B. Sharma (A. G. S$), R. Dutta. 


FINE-ARTS DEPARTMENT, 1958-59. 





Standing—A. Sinha Bahu, $. Mukhuti, N. Hazra, Miss A. Mukherjee, N. Banerjee, Miss B. Roy 
G. Ghatak. Miss K. Biswas. B. Sarma, G. Rana, R. Datta (Secv.), D. Chakraborty 
Sitting—Prof. S. Chowdhury, Prof. H. Dastidar, Principal R. Bhattacharyya, Prof. P. Mukherjee 

Prof. H. Bhattacharyya. 


DEBATE SUB-COMMITTEE, 1958-59. 





From L. to R—B. Chandra, G. Ghattack, Principal R. Bhattacharyya, Prof. S. Chatterjee 
(in-charge), B. Sharma (Sec.), N. Hazra (G. S.) 


COMMON ROOM SUB-COMMITTEE, 1958-59. 





Sitting from L. to R—K. Biswas, S. Daruka (Sec.), T. Sircar (in-charge), Principal R. Bhatta- 
charvva, B. Sharma (A. G. S.) N. Hazra (G. S.) 
Standing—Babulal (Bearer). 


প্রথম সংখ্যা ] রবীন্দোত্তর যুগের বাংল! কবিতার স্বরূপ ৬৫ 


সমুজ্জল। অনেকে বলেন পলাতক fee যিনি বলতে পারেন “সন্ধ্যার কাকের মতো 
আকাব্ধায় আমরা ফিরেছি যারা, ঘরে"-_কিংবা “মান্য তবুও ah পৃথিবীরই কাছে।” 
তাকে অন্ততঃ এ আখ্যা দেওয়া যায় না। 
সাম্প্রতিক কালের অনেকেই চিত্রকল্পতায় অন্ততঃ জীবনানন্দের প্রবর্তিত ধারার 
অন্থবর্তনকারী (রাম বন )। তবুও জীবনানন্দের মত এদের জীবনের প্রতি, মাহ্ুষেরত্প্রতি 
স্থগভীর বিশ্বীপবোধ নেই । সর্বোপরি নেই ভারসাম্য বোধ। বাইরের at এবং আস্তর 
সত্যের AWAD সাধনে এর! পারঙ্গম নন। আসল কথা এদের অনেকেই সাধারণ প্রাণ 
চাঞ্চল্যের স্রোতে অল্প জলের মাছ। 
তবু এরই পাশাপণি দেখি অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তী, 

রাম বস্তু, অরুণ মিত্র, আলোক সরকার, এবং শঙ্খ ঘোষকে ৷ পলায়নবার্দীদের ( নীরেন্দনাথ 
চক্রবর্তী ) পাশাপাশি এরা অফুরস্ত বিস্মঘ। আঙ্গিকের পরীক্ষা স্বতঃই ব্যস্ত । দৃঢ় মনোবলে 
বলীয়ান। এদের মধ্যে স্থভাষ মুখোপাধ্যাষের কবিতায় “বস্তুসত্য কাব্যসত্যে একীভূত |” 
খণ্ড বিচ্ছিন্ন অথচ গভীর fete Cre দুইতে সমাজসত্য কাব্যসত্যে উন্নীত | 

ছাদের পরে হেথাও চাঁদ ওঠে 

দ্থারের ফাকে দেখতে পাই-যেন 

আসছে লাঠি উচিয়ে পেশোয়ারী 

ব্যাকুল বিল সজেরে দিই তুলে 

(ag: পদাতিক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ) 
অরুণ মিত্র আঙ্গিকের পরিমার্জনায় এবং ভাবের বিস্তার সাধনে ব্রতী। টুকরো জীবনের 
ঢেউ বৃহত্তর দিগ্ববলয় যে ছুঁয়ে যেতে পারে অরুণ মিত্রের কবিতায় তার প্রমাণ আছে। 
সাধারণ কথায় চিত্রমতারও অভাব নেই | 
বাইরে কেউ একজন কছু একট| বলে আর অমনি 
পাথুরে হাওয়া গ’লে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে" ', 

( ঘরের মধ্যে : অরুণ মিত্র } 
আলোক সরকার এবং যুগাস্তর চক্রবর্তীর কবিতায় একটি বলিষ্ঠ চেতনার প্রকাশ। পৃথিবীর 
নগ্নক্লেষ্ঠতা বাদ দিয়েও একটি বলিষ্ঠ চেতনার প্রকাশ । পৃথিবীর at Gov বাদ দিয়েও 
কবিহ্বদয় আশার বতিকায় প্রোজ্জল | 

আমি মনে মনে ভাবি, আমি ম্পঃ জানি এক রাত্রি অভিসার 
আমারই বাসর শয্যা লক্ষ ক'রে, স্বপ্ন এক সমুদ্র, নির্ভয়। 
(আলোক সরকার ) 
বিনষ্ট আলোর নীচে শায়িত ষে শরীর পবিত্র 
আমি তার নিপতিত দৃশ্যে হব জলের প্রপাত। 
(ষুগাস্তর চক্রবর্তী ) 
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কিন্তু আসল কথা কারও হয়তো অবিদিত নেই যে আধুনিক পাঠক কবিতা পাঠে 
অ্বি্ঠ নয়। কারণ বাংলা কবিতায় এক অবক্ষয় পর্বের সুত্রপাত হয়েছে। সাম্প্রতিক 
কালের তরুণ কবিদের অনেকের FOF আজ দুর্বল ; অনেকেই আজ অসুস্থ মনোবৃত্তিতে 
বিকারগ্রস্ত, ভগ্নোৎসাহ, বাস্তব জীবনের চাকাষ পিষ্ট। ব্যক্তি-আশ্রবী বিবিক্তি তাই সমাজ- 
সচেতনতায় সম্পৃক্ত নয়। কবিতা পাঠে তাই এসেছে এক গভীর অনীহার ভাব। কবিতায় 
এসেছে ছুর্বোধ্যতা, অসুস্থ মনন, AVA বা! পলায়নী মনোবৃত্তি। অতিরিক্ত বুদ্ধি-আশ্র়ী 
সর্বাভরণরিক্ত মননের প্রসারও এর কতকটা কারণ--(বিষু দে, স্থধীন দত্ত )। অকারণ 
ইংরাজী শব্দ চয়নে, ভারসাম্যহীন বাস্তবতার আমন্ত্রণে অধিকাংশ কবিই ate ব্যস্ত কিংবা 
কেবলমাত্র সমাঁজসূচেতনাহীন ব্যক্তিহৃদয়ের লিরিক ধর্মে আত্ম-পুষ্ট । 

**"কখনও বা বক্তব্য নিদারুন অস্পষ্টভায় কেবল শব্দকে অবলম্বন করে মাথা দোলায় 
যার ফলে কবিদের মনে হয ঃ 

রক্তের পাকের নীচে বিশাল মহিষ শুয়ে আছে-কিংবা ব্রন্ধের নিঃশ্বীস কাপছে 
(তরুণ সান্তাল)। এই ayy সমাজদর্শনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তরুণ কবিরা 
বেন্দলেয়রের মতো ঈশ্বর ও শয়তানের মাঝখানে সংশয়ে দৌছুল্যমান।৮--( FR ধর) 

তবুও ক্ষীণতম আশার কারণ প্রবীণ এবং নবীন কয়েকজন কবিদের প্রবর্তিত বলিষ্ঠ 

আশাবাদী কাব্যন্নোত। খন্ভুশানিত মননধর্মে, চিত্রকম্নের অস্তরক্গতায়, সহৃদয় বহিঃ প্রকাশে, 
গনজীবনের বাস্তবতার সাযুজ্যে অঙ্গিকে এবং গভীরতায় এ ate অনন্ত। পূর্বে 
এ ধারায় সম্পৃক্ত কষেকজন কবির নাম করেছি। প্রবীণদের মধ্যে বিষ্ণু দে অন্যতম। 
পূর্বের ছুর্বোধ্যতার অভিযোগ আর তাঁর বিরুদ্ধে নেই। কবিহ্ৃদয় কাব্যান্ুশীলনে কৃত | 

কিন্তু আজকের দিনের কবিদের মধ্যে অবক্ষয়ের প্রসার যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রা্চ হয়ে 
চলেছে তাতে বাংলা কবিতার way উদঘাটনে ব্রতী হয়ে এ AIHA স্বরূপ এবং 
পাশাপাশি দৃঢ় চিন্তারারার লোতকে হয়ে ব্যক্তিমাশ্রধী কবিমানসের সাম্প্রতিক অবধয়ী 
চিন্তার মর্মমূলে পরশুরামের কুঠারাঘাত না হানলে বাংল! কবিতা! জগতের সংশয় বিলম্বিত নয। 





ARIS 


SI 








বিয়োগান্ত 


অনিত! গুহুরায়- চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য ৬ 
প্রথম দৃশ্য 


[ হিল ষ্টেশন । তাপদ চৌধুবীর ছোট্ট একটি বাংলো । সামনে ফুলের বাগানে রজ্জনীগন্ধা ও ক্রিসেদধিসাঁমের 
মেলা । সন্ধে বেল1। সামনে ফ্ইংরুমে নীলাশ্ত আলো wae! মৃতু অর্গানের শব্দ । SR রুমের মেজেয় কার্পেট 
পাঁতা। কভার দেওয়! একটি বড় টেবিল। টেবিলের চার পাশে গেল করে চেয়ার Hel) দরঙ্গায় জানলার দামী 
ভারী পর্ম! ঝুলছে । টেবিলের উপব চায়েব সরগ্রাম। ঘরের কোণে একটি ছোট শ্বেত পাথরের টেবিলে ফুলদানির 
মধ্যে এক গুচ্ছ HAN | ঘরের দেওয়ালে কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর অয়েলপেন্টিং ঘরের এক কোণে 
একটি অর্গীন। ঘরের মধ্যে মিঃ চোঁধুবী ও তার করেকজন বন্ধুবান্ধবী ৷ ] 


মিঃ মুখাজ্জাঁ_জয়া, আরো একটু জোরে বাজাও। ভারী ভালো লাগছে শুনতে | 
জয়াঁ_বাজাতে পারি যদি তুমি একটা গান গাও। 
মিঃ মুখাজ্জাঁ__কিন্ত আমি তো গান জানিনা | 
জয়া_-তবে আমিও জোরে বাজাতে জানিন]। 
( তার মুখ ঘুরিয়ে বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো) 
সীমা--তাপস, এত কি ভাবছ, গভীর হয়ে ? চা, খাবার সব পড়ে আছে, কিছুই খেলেনা | 
মিঃ সান্যাল--তুমি আজকাল খুব গম্ভীর হযে গেছ তাপস । সব সময় এত কি ভাব। আগে 
যখনই তুমি এখানে আসতে হাসি গানে সকলকে মাতিযে রাখতে সব সময়। অথচ 
এবার দেখছি ৪৫ দিন হয় এসেছ, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে ভালো করে কথাও 
বলোনি। দেহ থাকলে রোগ জালা থাকবেই তার জন্থ তোমাকে এত ভেঙ্গে পড়লে 
চলবে না । তাছাড়া আজকাল অনেক ভাল ওষধপত্র বেরিয়েছে। 

সীমা_-তাপম, স্বাতী এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে উঠেছে | 

তাপস--€ চোখ তুলে সীমার দিকে তাকিয়ে ) সত্যি সীমা, তোমারও কি মনে হয়না, স্বাতী 
আগের চেষে অনেক ভালো হয়ে উঠেছে? 

সীমাঁ_আমার মনে হয, ও প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে | 

তাপস--( আনন্দিত হয়ে বলে উঠলো) আচ্ছা সীমা, স্বাতী আবার ওর আগের সেই স্বাস্থ্য, 
বল ফিরে পাবে? আবার ও সেই আগের মত প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরে উঠবে? (পরে 
বিষণ হয়ে বলে উঠলো) আমার এত সাধের সব কল্পনা এমন ভাবে যে ভেঙ্গে চুরে 
মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ) 
এ আমি ভাবতেও পারিনি | 
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সীমা ( সহানুভূতির সুরে ) তুমি শুধু শুধু ভাবছো তাঁপস। তুমি সব কিছুই আবার ফিরে 
পাবে। আবার নতুন করে গড়ে তুলবে তোমার সমস্ত কল্পনাকে বাস্তবে" "তাছাড়া 
এখানকার স্তানাটোরিয়াম খুব ভালো। এখানকার কোন রোগীই কখনও হতাশ বা 
নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না। 

তাপস্৮_( খুশী হয়ে বলে উঠলো ) সীম, যেমন ভাবে তুমি আমাকে সাহস দাও, যেমন করে 
সাস্বনা দাও এমন করে কেউ আমায় বলে না। তুমি যদি সব সময় আঁমার' কাছে 
কাছে থাকতে তবে হয়তো আমার মনের সব শক্তি আবার ফিরে পেতাম। 

মিঃ মুখাজ্জী--জয়া, অনেক রাত হয়ে গেল, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? 

জয়া_ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াতে দাড়াতে ) হ্যা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। 

মিঃ সান্াল-আমিও চলি। (সীমার দিকে তাকিয়ে ) যদি পারে! তবে ওকে সব সময় হাঁসি 
গল্পের মধ্যে তুলিরে রাখতে চেষ্টা করো | 

জয়া সীমা, তুমি কি এখন থাকবে? 

সীষা- হ্যা থাকবো । বাড়ীতো আমার কাছেই। তাপস এগিয়ে দিয়ে আসবে। 

জয়া-( একটু হেসে ) ও, এতো বেশ ভাল কথা! 

মিঃ মুখাজ্জাঁ, মিঃ সান্যাল ও জয়া-€ একসঙ্গে বলে উঠলে! ) গুড নাইট 

(মিঃ মুখার্জী, মিঃ সান্যাল ও জয়ার প্রস্থান) 

সীমাঁ_তাপস, কাল সকালে বেড়াতে যাবে নদীর ধারে? ও জায়গাটা তোমার খুব ভালো! 
লাগবে। 

তাপস-_কিন্ত কাল সকালে যে স্বাতীর সঙ্গে দেখা করতে যাব | 

সীমা__ক'টার সময় তুমি যাবে ওখানে ? 

তাপস- আটটা থেকে visiting hour সুরু হবে | 

সীমা__সে অনেক দেরী। তার আগেই আমরা ফিরে আসতে পারবো, যাবে? 

তাপস--ফাব। 

সীমা_বেশ। এখন চল। আমাকে একটু এগিয়ে দেবে। 

তাপস-_বেশ চল ( উঠে দীড়িয়ে ফুলদানির থেকে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা সীমার হাতে দিল ) 

TI মৃদু হেসে) তাপস, তোমার এ-ফুল শুকিয়ে গেলেও আমি কোন দিনও ফেলে দেব 
না। তোমার এ দানের অমর্ধ্যাদা আমি কোন দিনও করবো না। 
(শেষের দিকে ক রুদ্ধ হয়ে এলো । ) I 

তাপদ-__( শীমার ভাবাস্তরে বিস্মিত হয়ে পড়লো । পরে ব্যাপারটা সহজ করবার জন্য হেসে 
বলে উঠলো ) অনেক AG হয়েছে, এখন চল, সীমা । 

(উভয়ের প্রস্থান ) 
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দ্বিতীয় TY 


[পরদিন সকাল । নদীর ধারে বড় একটি পাঁথরে তাপস ও সীম! বসে আছে। পুব দিকের সমস্ত আকাশ 
লাল করে সূর্য্য উঠেছে। নদীব বুকে তারি ছায়। পড়েছে। সীমার হাতে একটি লাল গোলাপের তোড়া] 


তাপস_ দেখেছো সীমা, পৃব্দিকের আকাশ কি রকম লাল হয়ে উঠেছে। আর তাক্ডিছায়! 
পড়েছে নদীর বুকে । এবার তাকিয়ে থাক, মনে Aa WH যেন ওখান থেকেই 
বেরিয়ে এল। 

সীমা ala দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে) জান তাপস, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই 
যদি আমি ছোট্ট, স্বচ্ছ, চিরন্তন গতিশীল Brooksa মতো আপন মহিমা, আপনি 
প্রাণবন্ত হয়ে forever গান গেয়েই কাটাতে পারতাম, তবে নিজেকে ধন্ত মনে 
করতাম। | 

তাপদ__কিন্ত জান সীমা চিরপ্রবাহিনী নদীতেও স্থানে স্থানে ঘূর্ণী থাকে। চারিপাশের 
জলরাণি যখন মহা কলরবে বৃছত্বম পরিস্থিতির আশায় ছুটে চলে তখন ঘূর্ণার ক্ষত FA 
জটিল আবর্তগুলো কি কাতর আকুতিতেই বোধহয় ঢেউয়ের বুকে মাথা ঠুকে মরে। 
এর! গতির মাঝে থেকেও গতি রুদ্ধ | 

সীমা- হয়তো তোমার কথাই ঠিক । (অনেকক্ষণ নীরব থেকে ) আজ তোমাদের গল্প 
শোনাও ন! তাঁপস, তোমার আর স্বাতীর গল্প । আচ্ছা তাপস, তুমি খুব ভালবাসে! 
স্বাতীকে, তাই না? 

তাপস-হা সীমা, সত্যি খুব ভালোবাসি আমি স্বাতীকে, এমন ভাবে আমি আর কাউকে 
কখন ভালবাসিনি। (অনেকক্ষণ নীরব থেকে ) বিয়ের ঠিক একমাস আগে জানতে 
পারলাম স্বাতীর টিবি হয়েছে । সমস্ত আকাশ যেন সেদিন ভেঙ্গে পড়েছিল আমার 
মাথার উপর ৷ দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম । পেয়ে হারানোর যে কি ব্যথা, সে 
কেউ বুঝবে না। স্বাতী খুব কেঁদেছিল আর অনেক করে অনুরোধ করেছিল অন্ত কোন 
মেয়েকে বিয়ে করতে । কিন্তু আমি পারিনি ওর সে অনুরোধ রাখতে, যতদিন 
পৃথিবীতে স্বাতী থাকবে ততদিনই আমি থাকবো স্বাতীর প্রতীক্ষায়। 

সীমা তোমাদের প্রেম চিরসত্য আর অন্দর হয়ে উঠুক এই কামনাই জানাই | 

তাপস--( ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ) সীমা, সময় হয়ে এসেছে । এবার উঠতে হবে। 

. সীমা (গোলাপের তোড়াটি তাপসের হাতে দিয়ে ) তুমি গোলাপ ভালোবাস তাই তোমার 
জন্ত এই ভোড়াট? এনেছি। 

তাপগ- সত্যি আমি গোলাপ ভালবাসি । ( উভয়ে উঠে দাঁড়াল) চল সীমা, আর দেরী কর! 
উচিত নয়। (উভয়ের প্রস্থান )| - 
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তৃতয় দৃশ্য 
[ পাহাড়ের উপব ছোট একটি স্তানাটোবিযাম। ওরই একটি বক্ষ। স্বাতী বালিশে হেলান দিয়ে বসে 
আছে, হাতে একটা বই। বিছানার পাশে মাথার কাছে ছোট একটা টেবিল, তাতে ছুটে! era শিশি, 
একটা কাচের প্রান, রোগীর চার্টের কাগজ পত্র, দুটো আপেল । বিছানার সামনে একখানা চেয়ার। maal- 
জানালা ভারী পর্দা টাঙ্গানে|। ক্কাইলাইটের ফাক দিয়ে একটুকরো! ভোরের মিষ্টি আলে| হুড়িয়ে পড়েছে 
শ্বরময় ] 


(তাপসের প্রবেশ--হাতে সেই লাল গোলাপের তোড়া ) 

ae মুখ আনন্দে উজ্জল হযে উঠলো! ) তাপস, এত দেরী করলে কেন? আমি সেই 
কখন থেকে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি। ( তাপস স্বাতীর বিছানার একপাশে 
বসতে গেল ) না, না তাপস এখানে নয়, তুমি ওই চেয়ারটায় বস। জাঁনোতো রোগীর 
বিছানায় কখনও বসতে নেই। 

তাপম-_( তাপস শ্বাতীর কথায় একটু আহত হল। পরে OMIT] টেনে এনে স্বাতীর সামনে 
বসে বলে উঠলো) তুমি সব সময় নিজেকে রোগী মনে কর কেন স্বাতী? তুমি তো 
এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছো। 

স্বাতী- সুস্থ হলেও এ-রোগ ষে সারবার নয় তাপস। যাক্‌ এ-কথা, কিন্তু তুমি কোথায 
গিয়েছিলে ? 

তাপস- সীমার সাথে একটু নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তাই দেরী হয়ে গেল। 

স্বাতী-( একটু বিষণ হয়ে পরে তাড়াতাড়ি সে ভাবটা কাটিয়ে, স্নান ছেয়ে বলে উঠলো) 
ভালই করেছিলে, সারাদিন মন খারাপ করে বসে থাক তো, সীমা তার থেকে 
তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দিয়েছিল। 

তাপস--সত্যি স্বাতী, যখনই আমি ভেঙ্গে পড়ি, একেবারে মুষড়ে পড়ি, যখন আমার সমস্ত 
আশা আকাজ্কা মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত বল আমি হারিয়ে ফেলি, তখন 
সীমা আমাকে নৃতন আশার আলোয় উদ্দীপ্ত করে ভোলে | আমি আবার নতুন করে 
স্বপ্ন দেখি তোমাকে নিয়ে নীড় বাধবার | আমার মন সেই আশায় আনন্দে বিভোর 
হয়ে ওঠে, আমি আবার ফিরে পাই আমার সমস্ত বল। 

স্বাতী-( আস্তে আস্তে ) তাপস, আমি ষে অসুস্থ রুগ্ন, আমাকে নিয়ে নীড় বাঁধা যায় না। 
আমাকে নিযে তোমার ঘর বাধবার স্বপ্ন কোনদিনও সফল হবে T | 

ভাপস- আমি এ সব জানিনা । কেন হবে না? তুমি তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছয়ে উঠেছো। 

স্বাতী__হুস্থ হয়ে উঠলেও এ রোগের হাত থেকে মুক্তি নেই । যতদিন বাঁচবো ততদিন Ge 
এ রোগের বীজাণু আমাকে তিলে তিলে ক্ষয় করবে। এ রোগের রোগীকে fica 
কেউ কোন দিন ঘর বাধবার স্বপ্ন দেখে না ভাপস। 

ভাপস- স্বাতী, তুমি কি আমাকে সত্যি ভালোবাসোন1? যদি বেসে থাক তবে কেন 
তুমি আমাকে এমনভাবে শান্তি দিচ্ছো। আমি যে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি। 
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এখানে যদি তোমার ভালো চিকিৎসা না হয়ে থাকে তবে আমি তোমাকে অন্য 
কোথাও নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ভালো করে আনবো | 

স্বাতী--তোমাকে ভালবাসি বলেই তো তোমার জীবনটা এমনভাবে নষ্ট করতে চাইনা। 
আমার যেটুকু ভালো হবার তা এখানেই হয়েছি। অন্ত কোথাও আর তোমাকে নিয়ে 
যেতে হবে Al | e 

তাপস- তুমি তো সুস্থ হয়েছো এধন। তবে তুমি কেন রাজী হচ্ছোনা। আমি যে সব 
ঠিক করে এসেছি। আসছে মাসে আবার যখন আসবো তখন তোমাকে এখান 
থেকে নিয়ে যাব। ষতদিন তুমি আমার কাছে থাকবে, ততদিন THe আমি 
শান্তিতে থাকবো | | 

স্বাতী--টি, বি রোগগ্রন্ত রোগীকে নিয়ে কেউ কোনদিন স্ুথী হতে পারে না । কেউ কোনদিন 
শাস্তি পায় না। আমাকে বিয়ে করলে তুমিও IÀ হবেনা । তুমিও শাস্তি পাবে 
a lS] ছাড়া সীমা তোমাকে ভালবাসে ৷ তুমি সীমাকে বিয়ে কর, তুমি সুখী হবে 
আর আমিও শাস্তি পাব। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের স্থখের সংসারে উপস্থিত 
হযে আমি কোনদিনও অশান্তির ঝড় তুলব না। (শেষের দিকে তার কণ্ঠ রূদ্ধ হয়ে 
উঠলো, কোনক্রমে চোখের জলকে গোপন করে নিল 1) 

ভাপস-_(ব্যাকুলভাবে স্বাতীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল) স্বাতী, এ তুমি কি 
বলছো? আমি যে তোমার জন্তেই প্রতীক্ষা করে বসে আছি। 

স্বাতী-(হাত ছুটো আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে) আমি ঠিকই বলছি তাপস, সীমা তোমাকে 
ভালবাসে । তাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না। আমার মত রোগীকে নিয়ে সংসার 
বাঁধবার আশা তুমি ছেড়ে দাও ।"****জান তাপস, মাঝে মাঝে আমার নিজের 
জীবনের উপর খুব বিতৃষ্ণা জম্মে। সারাজীবন রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবার চেয়ে 
মৃত্যুও অনেক ভাল । তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার চেয়ে এ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া 
অনেক ভালো | 

তাপস-_স্বাতী, তুমি আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দিওনা । তোমার আমার কত কল্পনার, অত 
সখের সেই ছোট্র বাড়ী গত মাসে তৈরী শেষ হয়ে গেছে। আমি অনেক কল্পনা 
করে রেখেছি, বিয়ের পর তুমি আর আমি সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠবে | 

স্বাতী__আমাদের সেই ছোট বাড়ীর কি নাম রেখেছ তাপস? 

ভাপস- বাড়ীর নাম রেখেছি Repose | 

স্বাতী__ভারী মিষ্টি নামতো। (আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো! ) Repose -wta তাপস, 
আমারও মাঝে মাঝে তোমাদের মত সুস্থ হয়ে বীচতে ইচ্ছা করে কিন্তু যখনই 
মনে পড়ে যায় যে আমি ক্ষয়রোগগ্রস্ত একজন রোগী, তখনই আমার সমস্ত আশ! 
আমাকে বিক্রপ করে হেসে ওঠে | 

( নার্সের প্রবেশ ) 
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স্বাতী-_তাঁপস, তোমার পাশের এ জানালার পর্দাটা একটু সরিয়ে দাওনা । তাপস তোড়াট! 
বিছানাষ রেখে উঠে দাড়ালো) আমি তো লাল গোলাপ ভালবাসি না আমার জন্য 
লাল গোলাপ এনেছো কেন? 

তাপন--( একটু অপ্রস্তুত ভাবে ) এ তোড়াটা তোমার ae আনিনি। এট] সীম! আমাকে 
* দিযেছে। বিকেল বেলায় তোমার জন্য সাদা গোলাপের তোড়া আনবো। (স্বাতীর 
মুখ একটু ম্লান হয়ে উঠলো) 

নার্স--( চার্ট লেখা শেষ করে গ্রাসে এক দাগ Bay ঢেলে ব্বাতীকে দিল ।) চট্‌ করে খেয়ে 
নিন্‌। (স্বাতী ওঁষধটা খেয়ে নিল।) 

তাপন--( জানালার পর্দ। সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো! এসে ঘরে প্রবেশ 
করলো । ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলো ।) আর বোধ হয় বেশী সময় নেই | 

নার্স-( তাপসের দিকে তাকিয়ে ) আপনার সময হয়ে এসেছে, এবার আপনাকে যেতে হবে। 
আবার বিকেল পাঁচটার পর আসতে পারেন। 

(নার্সের প্রস্থান ) 
স্বাতী-_ভাপস, আমাদের এই দেখাই যদি শেষ দেখা RTL ( তাব চোখ জলে ভরে উঠলো ) 
তাপন--(স্বাতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ) ছিঃ, এ কথা বলো না স্বাতী । আমি 

তো আবার বিকেলে আসবো । ( আস্তে আস্তে তাপসের প্রস্থান। ) 


চতুর্থ দৃশ্য 


[স্তানাটোরিয়ামে শ্বাতীর বক্ষ। ঘরে নীল বা wee) দরদ খোল|। ঘবে একটা গুঞ্পন ধ্বনি। 
APs, ডাক্তার খুব ব্যস্ত হযে ছুটো ছুটি করছেন। ] 
( তাপসের গ্রবেশ_-ছাতে একট] সাদ! বড় গোলাপের তোড়া | ) 
তাপস--( বারান্দায় একজন ডাক্তার ও নার্সকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে) কি হযেছে 
ভাক্তারবাবুং এত ছুটোছুটি করছেন কেন? (ডাক্তার ও নার্স উভয়েই নিরুত্তর। ) 
(তাপস ঘরের পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো । স্বাতী বিছানায় লুটিষে আছে, 
মাথার কাছে বড় ডাক্তার দাড়িয়ে আছেন।) ভাক্তার_ (তাপসের বিহ্বল মুখের 
দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বল্লেন) আত্মহত্যা করেছেন! এক ঘণ্টা আগে বিষ 
খেয়েছেন । অনেক চেষ্টা করলাম কিন্ত পারলাম না বাচাতে | 
. (তাপস হতভঙ্বের মত দাড়িয়ে রইলো, হাঁত থেকে সাদা গোলাপের তোড়াটা 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । ) 
ডাক্কার-_( তাপসকে ঠেলা দিয়ে বল্লেন) তাপসবাৰু, তাঁপসবাবু (তাপসেব কোন সাড়া 
নেই ) আপনি দেখতে চান তো একবার শেষ দেখা দেখে নিন। 


প্রথম সংখ্যা ] এক টুকরো কায়া ৭৫ 


তাপস- হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট শব্দে হেসে উঠলে!) স্বাতী, মনে করছো আমাকে খুব ফাকি 
দিলে। কিন্তু আমি তোমাকে ধবে ফেলেছি এই হাতের মুঠোয় । হাঃ হাঃ হাঃ। 

ভাক্তার-€ নার্সকে ) ভদ্রলোক একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলেন | 

তাপন--( আস্তে আস্তে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, স্বাতীর মৃতদেহকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে 
অঝোরে কেদে উঠলো ) 1 ° 
স্বাতী, তুমি যে বলেছিলে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না; তবে কেন তুমি 
আজ চলে গেলে? উত্তর দাও! উত্তর দাও! 

(ডাক্তার ও নার্স ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। ) 


যবনিকা 


এক টুকরো কানা! 
রঞ্জিত fra প্রাক্তন ছাত্র ) 
প্রথম দৃশ্য 
[akta বাড়ীর একটি রুম! রুমচি হুসজ্জিত। পলাশ waste দিকে পিছন ফিরে ব্যাগে তার 
জাম! কাপড় ভরছে। এমন সময় হুমিতা এসে ঘরে ঢুকল। পলাশ সুমিতাকে দেখতে পেলনা। সুমিতা একটু 
অবাক হলো ] 
aw একি! ব্যাপার কি পলাশ দা? জামা কাপড় ব্যাগে ভরছ যে! 
পলাশ ॥ (পিছন ফিরে অপ্রস্তুত ভাবে ) ও."হ্যা, মানে 
স্থমিতা॥ কি? 
পলাশ ॥ আমি আজই কোলকাতা যাবো। 
স্থমিতা £ কোলকাতা ধাবে_-? আজই-- 
পলাশ ] হ্যা। 
স্থমিতা ও! 
পলাশ ॥ (জবাবদিহির স্বরে) না, মানে ফ্ুনিভাপিটি খোলা তো! মিছেমিছি percentage 
গুলো নষ্ট হচ্ছে ভাই...তা ছাড়া দু'দিন তো রইলাম । 
সথমিতা॥ ও । তা এলে কেন? তাহলে... | 
পলাশ ॥ (স্থমিতার সামনে এসে ) তুমি বিশ্বাস কর মিতা, তোমার কথা রাখতেই আমি 
স্থমিতা ॥ কিন্তু কি প্রয়োক্দন ছিলো? | 








৭৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


পলাশ ॥ তোমার দিক থেকে প্রয়োজন হয়তো সত্যি ছিলোনা তৰু, আমি কথা দিয়ে 
ছিলাম যে তোমার বিয়ের আগে একবার দেখা করব তাই-** 

স্থমিতা ! ও, তাই কথা রাখতে এসেছ! কিন্তু না এলেও পারতে । কারণ, তুমি না 
এলেও বিয়ে আমার হতোই । আর তা ছাড়া আমার সাথে দেখা করার অন্য যদি 

৬ তোমার ক্লাস নষ্ট হয়__তার চেয়ে না এলেই ভালো! করতে__ | 

পলাশ ॥ নাঃ সুমি, তোমাকে আর পারলাম না। আজ পাঁচ বছর দেখে আসছি তুমি ঠিক 
তেমনি রইলে ! তোমার রাগ আর কমলনা কোন দিন 

স্থমিতা ॥ না, তোমার ওপর রাগ করার কি অধিকার আছে আমার | আমি তো সাান্ত 
বাড়ীওলার নাতনি--! ভাড়াটেদের সংগে বাড়ীওলার সম্পর্ক শুধু টাকার--স্থতরাং'** 

পলাশ ॥ ছি: মিতা, তুমি এতখানি ছোট ভাবলে আমাকে ? তুমি বাড়ীওলার নাতনি 
ঠিক, আমরাও ছিলুম ভাড়াটে--) সম্পর্ক হযতো আমাদের কিছুই নেই--তবু 
এই পাচ বছর পাশাপাশি বাগ করে কি কোন Quel আমাদের গড়ে ওঠেনি? 
আমার বাবা-মা তো তোমাকে মেয়ের মতো দেখে এসেছেন_-তোমার দাছু, দিদিমার 
কাছ হতেও আমি কম স্ত্েহ পাইনি_-তবে এই যে ATU! এটা কি শুধু টাকার? 

aasia (একটু নীরব থেকে) সেটা ভাবতে পারিনি বলেই তো এত দুঃখ পলাশ দা! 

পলাশ ॥ সুমি, সব কিছুকে সহজভাবে নেবার চেষ্টা কর 

are কিন্তু আমি যে পারি না পলাশ দা! জীবনের প্রথম প্রভাতে যাকে দেখলাম 
যাকে ভালোবাসলাম_-তাকে al পেয়ে আর এক অপরিচিতের গাঁটে গাটছড়া 
বেঁধে, সারা জীবন ধরে ভালোবাসার অভিনয় করে যাওয়া: ::--( একটা রুদ্ধ কান্নায় 
কঠরোধ করল ). 

পলাশ ॥ ( একটু বিব্রত হয়ে ) কিন্ত মিতা, এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই 

স্ুমিতা॥ উপায নেই? উপায়ের পথ কি রেখেছ পলাশ দা? 

পলাশ ॥ (বিস্মিত হয়ে) আমি? 

স্থমিতা॥ Stn তুমি! তুমি আমাকে ভালোবাস, তুমি আমাকে পেতে চাও__একথা 
জোর করে বলার মতো সৎসাহস ছোল না কেন তোমার? কেন-- 

পলাশ ॥ (ধরা গলায়) হলো না কেন জানো মিতা, হলো না এই কারণে যে তোমার 
প্রেমকে আমি ছোট করে দেখতে পারিনি বলে 

স্মিতা 1 (গলায় faucets সুর মিশিয়ে ) ও, এইজন্তে । কিন্তু পলাশ দা, লঙ্জিক দিয়ে 
কি মনকে বোঝানো ati—p তাই প্রেমকে যে তুমি ছোট করার কথ! বলছ ভা 
fasts absurd) আসলে", 

পলাশ ৷ না, aft, স্বীকার করছি এ হয়তো ডি 
কিন্তু তবু সাত্বনা যে, উপযুক্তের হাতেই তুমি যথার্থ মধ্যাদা পাবে 

স্থমিতা॥ উপযুক্ত? | 


প্রথম সংখ্যা ] এক টুকরো কান্না ৭৭ 


পলাশ ॥ হ্যা, অমরবাবু ইঞ্জিনিয়ার--জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছে'-'--- 

স্ুমিতা ৷ থাক থাক-_আমার ভাবী পতি দেবতার ভাবনা আমার, তোমার নয়, বুঝলে ? 

পলাশ ॥ তুমি আমার ওপর অহেতুক রাগ করছ! একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই 
তুমি বুঝতে পারবে, আমার তো ছাত্র জীবনই শেষ হলো না আর অমরবাবু'.' 

স্থমিতা ॥ বিয়ের বাজারে ঈর্ধার পাত্র এই তো? ° 

পলাশ ॥ (একটু হেসে ) হ্যা, ঠিক তাই তো। 

স্থমিতা ! জানো পলাশ দা, তোমার এই হাসিটা আমার অসহ-- 

পলাশ ॥ না, মিতা; আর সহ করতে হবে নাঁ-আর আমি জালাঁব না! 

স্থমিতা॥ (ক্ষণিক নীরব থেকে--অশ্ররুদ্ধ কে) তুমি আর জ্বালাতে যাবে না সত্যি, 
কিন্ত আমার এই জালা কোনদিন মিটবে না। কোনদিন আমি.--.-- 

পলাশ ॥ (হুমিতার কাছে এসে) ছিঃ, যাবার আগে এ ভাবে আমাকে কষ্ট দিও না । 
অন্ততঃ আজকের মতো 

সুমিতা॥ ( পলাশের পানে মুখ তুলে ) তুমি কি সত্যি চলে যেতে চাও পলাশ দা? 

পলাশ ॥ তা ছাড়া যে উপায় নেই মিতা_ 

স্থমিতা॥ উপায় নেই সত্যি, কারণ চোখের সামনে নিজের মৃত্যু কি করেই বা দেখবে! 

পলাশ ! আচ্ছা, তুমি কি সত্যি চাও ষে আমি তোমার বিয়েতে থাকি? 

স্থমিতা॥ আমার কিসের ছুঃখু যে তোমাকে থাকতে বলব? ও দুঃখ বিলাসিতা আমার 
নেই। (Raraga) আমার মতো wh কে? দু'দিন পর ইঞ্জিনিয়ারের 
স্ত্রী হচ্ছি, well-furnished বাড়ীতে গিয়ে উঠছি, গাড়ীতে করে হাওয়া খেয়ে 
বেড়াচ্ছি-_) চাইবার আগেই সব কিছু পাচ্ছি-_এতো স্থখের কল্পন| ছেড়ে. .* . 

(পলাশ নীরব রইলো! ) | 

হ্যা, শোন। এম-এ পাশ করে যখন বেকার হয়ে বেড়াবে তখন আমার ওখানে 
যেয়ো__ওকে বলে একটা চাকরি..." | 

পলাশ ॥ (জোর গলায় ) তার আর প্রষোজ্রন হবে না স্থমিতা। 

স্থমিতা॥ তোমার পৌরুষের জন্ত ধন্তবাদ-_ 
[পলাশ অত্যন্ত আবেগের সংগে কিছু বলতে যাবে--এমন সময় স্থমিতার দাদু 
গোপেশ্বরবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন আর তাতেই পলাশ থেমে গেল। স্থমিতাও 


টেবিল ঝাড়তে ব্যস্ত হলো ] 
গোপেশ্বর ॥ এই যে ভাই পলাশ! আরে স্ুমি--দ্বিদি তুই এখানে 
| ( পলাশ কোন কথা না বলে ব্যাগ গোছাতে লাগল ) 


স্থমিতাঁ॥ (কৃত্রিম উৎসাহের সংগে ) জানো দাছু, পলাশদা তো চলে যাচ্ছেন এক্ষুনি-_তাই 
বলেছিলাম যে আর একটা দিন পর বিয়ের ভোজটা ছেড়ে*.....€ পলাশের দিকে 
কটাক্ষপাত করল) 
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গোপেশ্বর ! নে কি! পলাশ আজই যাবে? 

পলাশ! হ্যা দাদু। 

গৌপেশ্বর ! না ভাই, ভাই হর নাকি? স্থমির বিষেতে তুমি এসেছ-__এ যে আমাদের 
কতো আনন্দ-- 

সুমিত ॥ কিন্ত দাদু, ওর যে নিরানন্দ তাকি বুঝতে পারছ না? 

গোঁপেশ্বর ॥ কি সব যা-তা বলছিদ্‌-_? 

স্রমিতা ॥ সত্যি দাদু, বিয়ে না হওয়া লোকের বিয়ে দেখলেই তো মনটা একটু ''*-"* 

(পলাশ হথমিতার দিকে একটা! দৃষ্টিপাত করল আর তাতেই স্থমিতা 
থেমে গেল ) এই ah, চাবিটা কোথায় ফেলেছি দেখি". 
( স্থমিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ) 

গোপেশ্বর ॥ না, দাদু, আজ তোমার কোন ক্রমেই যাওয়া হতে পারে না। কাল 
সুমির বিষে । তুমি আছো এটা যে আমাদের কতো ভরসা! তুমি তো জানে! 
আমার কতো লোকজনের অভাব। তা ছাড়া গ্যাঙ্দিন আমাদের এখানে থেকে 
বলতে গেলে তুমি তো আমাদের ঘরেরই ছেলে-। তুমি যদি MTG যাও তাহলে..." 

স্থমিতার দিদিমা । ( ঘরে ঢুকে নেপথ্যে বলতে বলতে |) নাঁঁ_না_তাই কি হয় নাকি 
না ভাই পলাশ, তোমার ও মতলব রাখো! তোমার যাওয়া আজ কিছুতেই 
হতে পারে না। 

পলাশ | (বিব্রতের মতো) কিন্তু দিদিমা-'--- 

দিদিমা॥ না না কোন কিন্তু নেই। তুমি aft এই কাজের বাড়ী হতে চলে 
যাও তাহলে যে সবাই আমাদের ছি ছি করবে-_ 

গোপেশ্বর ॥ তুমি ঠিক বলেছ গো। যাবো বলেই যাওয়া যায় নাকি? 

পলাশ ॥ কিন্ত দিদিমা বিশ্বাস ককুন--আমার যাওয়া একাস্ত দরকার 

দিদিমা ॥ দরকারট! না হয় নাই হলো। সুমির বিয়ের জন্যে না হয় তোমার একটু 

গোপেশ্বর ॥ (জোর হেসে) ধ্যা--হ্যা, তা ছাড়া বিয়েথা হলো গিয়ে তরুণ তরশীর 
ব্যাপার-1| তাতে যদি তোমরাই না রইলে WA 

দিদিমা! তা ছাড়া তুমি তো জানো ভাই সুমি আমাদের কতো বড়ো অভিমানী | 
তোমার ওপর তো এতদিন ও কতো আব্দার করে এসেছে_আজ যদি তুমি 
চলে যাও তবে ও মনে বড়ো দুঃখ পাবে। অন্ততঃ ওর বিয়ের রাতটা ষদি তুমি 
না থাক-_-তাহলে__ 

( স্থমিতা এসে ঘরে ঢুকল ) 

স্থমিতা॥ দোহাই দিদিমী। পলাশদা'র ক্ষতি করে তুমি ওকে থাকতে বলো না। 

বাসর ঘরট। না হয় আমিই সাজাব-- 
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দিদিমা | খাম্‌ থাম্‌ ৷ কি ধিঙ্গি মেয়ে রে বাবা! নিজের বাসর ঘর সাজাতে a] 
করেনা? - 

স্ুমিতা ॥ বারে--, বিয়ে করতে যদি আমার লজ্জা না হয়, তবে বাসর সাজাতে লক্দ! 
হবে কেন? 

(এমন সময় একজন এসে খবর দিলে! যে গায়ে হলুদের সময় হয়েছে ) 

গোপেশ্বর ! (ব্যস্ত হয়ে) ও, গায়ে হলুদের সময় হয়েছে। ওগো চল সব যোগাড় যন্তর 
করবে চল! ( পলাশের দিকে ফিরে ) পলাশ, থাকছ তো ভাই? 

পলাশ ॥ ( দ্বিধার সঙ্গে) আঁচ্ছাঁ_ 

দিদিমা? এ আনন্দের দিনে তোমরা না থাঁকলে--+..***হমি। AA আয় দিদি, গাযে 
হলুদের সময় হয়ে গেছে 

( গোপেশ্বর ও দিদিমা বেরিয়ে গেলেন ) 

স্থমিতা॥ (আপন মনে ) গায়ে হলুদ, গায়ে হলুদ না আমার হাড়ে হলুদ | 
[পলাশ পিছন ফিরে দাড়িয়ে রইলো । ধীরে ধীরে স্ুমিতা পলাশের সামনে 
apasa ছাত হতে ব্যাগটা নিয়ে পলাশের জামা কাপড় বার করে আলনাতে 
রাখতে লাগল ] 
নেপথ্যের থেকে ডাক শোনা গেল। হুমি-_স্মি__-হুমিতা_- 
[স্থমিতা একবার পলাশের দিকে তাকিয়ে ধীর পদে বেরিয়ে গেল। পলাশ 
বিহ্রলের মতো দাড়িয়ে রইলো] 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


(বিয়ে বাড়ী। চারিদিকে হৈ চৈ। পলাশ খুব ছোটাছুটি করছে। পলাশের পরণে ধুতি ও গাঁয়ে একটা 
সাতে! afa ] 
Afas (একান্তে) হ্যারে সীমা, ওই যে গেঞ্জি গায়ে ভদ্রলোক ছোটাছুটি, করছেন-- 
ওকে রে? | 
সীমা ॥ ( কৌতুকের হাসি হেসে ) কেন, মনে ধরল নাকি রে? 
দীপ্তি যাঃ সব কিছুতেই ফাজলাযি_-বল না! 
সীমা ॥ ওকে জানিস্‌ না? ওই তো পলাশ 
দীপ্তি॥ পলাশ ? : 
সীমা ॥ হ্যারে সেই পলাশ । মিতার কাছে যে পলাশ এত দিন my hero, my hero 
( দুজনেই হেসে ফেলল ) 
দীপ্তি ॥ at, সুমির taste ছিল রে। পলাশবাবু সত্যি handsome 
সীমা ॥ কি রে, রোগে পেলো নাকি? 
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Pas রোগ ? 

সীমা॥ হ্যা, প্রেমের রোগ-- 

দীপ্তি যা তুই বড়ো 

সীমা॥ ছ্যাবলা (ছজনে হেসে গলা জড়িয়ে ধরল ) 

* (সুমিতার মা সুনন্দা দেবী ওদের কাছে এলেন) 

সুনন্দা! এই যে মা দীপ্তি, সীমা! তোমরা বাইরে কেন-_-ভেতরে স্থমির কাছে চল। 

সীমা ॥ এইযে মাসীমা। যাচ্ছি আমরা । 

সুনন্দা ॥ হ্যা মা বর দেখলে তো? আমার সুমির সঙ্গে কেমন মানিয়েছে বল তো! 

মীমা॥ অদ্ভুত মানিয়েছে মাসীমা। afer (ar দেবীর অজান্তে দীপ্ি__সীমাকে 
চিমটে কাটল ; এমন সময় দিদিমা এলেন ) 

দিদিমা ৷ (স্থনন্দাকে ) এই ষে মা, কিছু পান এনে দে তো 

সুনন্দা । দিচ্ছি মাঁ_। (হুনন্দা চলে গেলেন ) 

দিদিমা ] কি রে দিদি, সুমির তো ছলো-__এবার তোরাও ঝুলে পড় 

সীম! ॥ ( হেসে) দিদিমা, তা হলে আপনাকেও আর একবার জলতে হবে 

দিদিমা ॥ আমার কি আর সে বয়স আছে রে দিদি--। ও, হ্যা, তোদের খাওয়া-দাঁওয়। 
হয়েছে ভো--? 

দীপ্তি॥ সে সব ভাববেন না দিদিমা । আমরা চোব্য, চোষ্য, লেহা, পেয-_কোনটাই 
বাদ দিই নি 

দিদিমা ॥ বেশ, বেশ। কিন্ত এখন ও কাজ শেষ হয়নি দিদি-_সারারাত বাসর জাগতে হবে 
তোদেরকে | | 

Wis ॥ বাসর ঘর কিন্তু অদ্ভুত সাজান হয়েছে-_কে সাজিয়েছে দিদিমা ? 

দিদিমা ॥ বাসর ঘর? ও তো পলাশ সাজিয়েছে | 

সীমা ॥ সত্যি, ভদ্রলোক একজন শিল্পী 
(দীপ্তি আর একট] চিমটে কাটল। সীমা-_তীব্র কটাক্ষপাঁত করল) 

পলাশ ছুটে এসে ॥ এই যে দিদিমা, পান কোথায়? 

দিদিমা॥ পান, দাঁড়াও ভাই সুনন্দা আনতে গেছে__ 

পলাশ ॥ কিন্তু ea: 

দিদিমা] একটু দেরী হোকনা ভাই। হ্যা, পলাশ-সকলের তো খাওয়া চুকেছে-_ 
এইবার yf 

পলাশ [ আমার acy ভাববেন না দিদিমা । আমি 

দিদিমা! নাঁনা তাই কি হয় নাকি? স্থষি বিশেষ করে বলেছে 

পলাশ ॥ ( একটু হেসে ) ঘাষে নাক ডুবিয়ে খাই 
( পলাশের সাথে দীপ্থির একটু চোখাচোখি হতেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠল ) 
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দীঘি ॥ দিদিমা, আমাকে যে এর পর বাড়ী যেতে হবে_ 

দিদিমা ॥ সেকি রে--? বন্ধুর বাসর জাগাবে কে-_-? 

দীপ্তি॥ উপালি, wan, কৃষ্ণা, সীম! এরা তো রইলো”"* 

পলাশ ॥ বন্ধুর বিয়েতে না হয় একটা রাত নাই ঘুমূলেন-_ এটুকু Sacrifice- 
(দীপ্তি রক্তিম হয়ে উঠল ) ° 
( সুনন্দা আসতেই পলাশ পানগুলো নিয়ে যেতে যাবে--এমন সময় পিছন থেকে ) 

দিদিমা। পলাশ, তুমি কিন্তু ভাই পানগুলো দিয়ে এসেই খেয়ে নাও- রাত তো কম 
হলো না। 

পলাশ 4 (পিছন ফিরে ) আমার জন্যে ভাববেন নাঁ-আমি-_( চলে গেল ) 

সুনন্দা ॥ মা, বাব তোমাকে ডাকছে 

দিদিমা ॥ ও, চল যাই । CO URE SUNN রিড l 
( সুনন্দা ও দিদিমা চলে গেলেন ) 

সীম! ॥ কি রে- বাড়ী যাবি না থাকবি? 

দীপ্তি ॥ (হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) তিনটে দশ--! রাত তো আর বেশী নেই। থাক্‌ 
আর যাবোনাঁ- 

গীমা॥ হু { তা Sacrificed] কার জন্তে করলি দীপু, সুমির জন্যে না পলাশ 
বাবুর জন্তে_ 

দীপ্তি । Sacrifice ? 

সীমা॥ হ্যা! ওই যে বন্ধুর বিয়েতে একটা রাত্তির না ঘুমুনোর Sacrifice 

দীপ্তি ॥ নাঃ, তুই দেখছি সব কিছু সিরিয়স করে ধরিস। 

. সীমা ॥ সিরিয়সের ব্যাপার যে রে-- 

দীপ্তি 1 তুই যাই বল, অমর বাবুর কিন্তু বয়স আছে_-| স্মির সংগে ঠিক --- 

সীমা ॥ সোনায় খাদ না মেশালে শক্ত হয় নারে 
(দীপ্তি হেসে উঠল ) 
থাম্‌ তুই! কি, বাসর ঘবে যাবি না এখানে দীড়িয়ে---.- 

Afar বারে! আমি কখন যাবোনা বললুয__ 

সীমা ! চল্‌ তা ছলে-- 
(হঠাৎ বাইরের থেকে একটা গোলমাল এলো “আলো :*-*আলো”:-*বলে ) 

গোপেশ্বর ॥ (বেগে প্রবেশ করে ) arta otor 

পলাশ ! (ছুটে এলো) কি কি হলো দাছু? 

পোপেশ্বর ! দুটো আলো আনো ভাই, বাইরের লাইট নিভে গেছে-_ 

পলাশ ॥ আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি দাছু- - 
(চারিদিকে লোক ছোটাছুটি করতে লাগল-_তার মাঝ দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হলো! ) 
১১ 
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[ তেতলাঁর ছাঁদ ! পলাশ অন্ধকারের মাঝে শুয়ে আছে চোখ বুজে । দুটে| হাতের মধ্যে পলাশের ATA | 
নিচের বাসর ঘরের গান ও হাঁসির শব্দ ভেসে আদতে লাগল ] 


পলাশ ॥ (হঠাৎ একটা খম্‌ খস্‌ শব্দ শুনে ) কে__কে তুমি | 
চাঁপাগলায় ॥ চুপ 

পলাশ ॥ ( তাড়াতাড়ি উঠে বসে ) একি মিতা, তুমি? 

স্থমিতা | আঃ- আস্তে | 

পলাশ? নাঁনা, তুমি বাসর ঘর ছেড়ে এলে কেন--? 

স্থমিতা॥ ভেতরের গরমে আমার মাথা ঘুরছিল বলে বেরিয়ে এসেছি 

পলাশ ॥ তুমি এখনই চলে যাও 

সুমিতা ! কেন? 

পলাশ ॥ aay, তোমার এখানে থাকা উচিত নয়-_তুমি চলে যাও মিতা 

স্থমিতা ॥ না, আমি যাবোনা--( পলাশের গা ঘেঁষে বসল ) 

পলাশ ॥ (একটু সরে বসে ) ছিঃ সমি-_পাঁগলামি কোরনা__ 

স্থমিতা ! ওকি পলাশদা, ভয় পেলে নাকি ? 


পলাশ ৷ ভয়! 
সুমিতা ॥ হ্যা, নইলে সরে বসলে | 
(পলাশ নীরব রইলো ) 


পলাশ দা, একটা কথা বলব? 
পলাশ ॥ (বিব্রত হয়ে) আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা স্থমিতা, তুমি এক্ষুনি 
চলে যাওছিঃ ছিঃ দেখো, নিচে বোধ হয় এতক্ষণ খোজ পড়ল তোমার 
স্থমিভা ॥ খোঁজ পড়লেই বা কি__! 
পলাশ ॥ খোঁজ পড়লেই বাকি] কি সব যাতা বলছ! বাসর ঘর ছেড়ে এসে 
স্থমিতা॥ আচ্ছা পলাশদা, এই ছাদ হতে পড়ে গেলে শুধু হাত পা ভাঙবে_-ন| "* 
পলাশ ॥ (স্থমিতার হাতখানা চেপে ধরে__ধমকের স্থরে ) মিতাঁ_ 

(মুহূর্তে হাতখান1 ছেড়ে দিয়ে লজ্জার সংগে ) আমাকে ক্ষমা কর সুমি 
মিতা ৷ ক্ষমা? 
পলাশ ! হ্যা, আমি তুলে গেছলাম-_- 
সথমিতা॥ কি ভুলে গেছলে-? 

(পলাশ নীরব রইলো ) 

বলনা, কি ভুলে গেছলে--? ( পলাশের গা ঘেসে বসল ) 
পলাশ ॥ (সরে বসে ) মিতা, তুমি এখন পরস্বী 


প্রথম সংখ্যা ] এক টুকরো! কান্না ৮৩ 


স্থমিতা ৷ (স্নান হেসে) ও তাই ! পলাশ দা, এখন পরপ্বী বলে কি দুঃখ হচ্ছে? 

পলাশ i BaP 

জমিতা [ হ্যা, দুঃখ 

পলাশ ॥ না, দুখ কিসের 

স্থমিতা॥ তবে? 
(পলাশ কোন কথা বলল না) 
তুমি খাওনি কেন_? 

পলাশ ॥ (আশ্চর্যের সংগে ) আমি খাইনি? আমি তো 

স্থমিতা | ( জোর গলায় ) না, তুমি খাওনি_ (একটু থেমে ) কেন খেলে না CHA? 

, পলাশ ॥ আমার ক্ষিদে নেই 

স্থমিতা॥ ও। 

পলাশ ॥ সত্যি বলছি-বিশ্বাস কর আজ আমার ক্ষিদে নেই একেবারে 

স্থমিতা ॥ শেষবারের মতো আমাকে অপমান না করলে কি চলত না পলাশ? 

পলাশ ॥ তোমাকে অপমান করেছি এ তুমি 

স্থমিতা ॥ অপমান নয়তো কি-_-! বিয়েতে খুব খেটেছো জানি, বাসর ঘর সুন্দর সাজিয়েছ 
সকলের মুখে তো তোমার প্রশংসা ধরে নাঁ। কিন্ত, তাই বলে কি ভাবো এর 
জন্তে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব--? 

পলাশ ! ছিঃ ছি:-_একি কথা বলছ-__মিতা ? 

সুমিতা॥ তা নয়তো কি--! তা নইলে খেলে না কেন? 

পলাশ ॥ খাওয়ার আজ আমার ইচ্ছে নেই মোটেই । কিন্তু তা নয়, তুমি এবার 

স্থমিতা ! যেতে বলবে তো? জানি। কিন্তু হ্যা শোন, যাওয়ার আগে আর বোধহয় 
তোমার সংগে দেখা হবে না 

পলাশ ॥ না, আর দেখা না হওয়াই ভালো-- 

স্থমিত| ॥ যাওয়ার আগে তুমি কিছু বলবে না? 

পলাশ ॥ তুমি সুখী হও শুধু এই কামনা করি-- 

স্থমিতা ॥ আর--আর কিছু-- 
[ হঠাৎ নিচের থেকে ডাক শোন! গেল-_“সুযি-***- মিতা 
পলাশ ॥ ee iat EE যাও--নিচে 
তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে 

স্থমিতা ॥ (নিশ্চিন্ত ভাবে ) খুঁজুক গে 

পলাশ ॥ ছিঃ শোন লক্মীটি--বাসর ঘর ছেড়ে তুমি অনেকক্ষণ এসেছ-_। এখন ষদি কেউ 
এখানে এসে পড়ে-? 

স্থমিতা ॥ এসে পড়লেই বা কি হবে? 





৮৪ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা! [ একাদশ বর্ষ 


পলাশ ৷ নাঁঁ_নাঁ তুমি বুঝতে পারছ না__এখন এ অবস্থায় তোমাকে কেউ আমার কাছে 
দেখলে-- 

সুমিতা ৷ দেখলেই বাঁ 

পল[শ॥ তুমি বুঝতে পারছ না--তুমি ষে এখন পর RY 

afm a পর স্ত্রী! (গলার মালা ছিড়ে ফেলে ) পর স্ত্রী-_-ওঃ অসহ:----- 

পলাশ ॥ হস্থমিতার হাত ধরে মিনতির aca) স্থমি, অবুঝ হয়ো না তুমি এক্ষুনি বাও_1তোমার 
ভালোবাসাকে চিরদিন আমি মাথায় করে রাখব-_শুধু এইটুকু জেনে__তুমি'**". 

স্থমিতা ॥ হ্যা যাচ্ছি--| ( পলাশকে প্রণাম করে ) এতদিন তোমাকে কার্দিযে আজ যাবার 
সময় আমি নিজেই-****€( ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ) 

পলাশ ॥ ( স্থমিতাকে ধরে অত্যন্ত আবেগের সংগে ) কেঁদে! না মিতা yieee কি? 
আলো নিয়ে যে এই ছাদের দিকেই কারা SCRE, ঠিক তাই তো...ওই তো! 
শিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি-_(হুমিতাকে ছেড়ে দিয়ে বিভ্রাস্তের মতে) 
att ety যাচ্ছি মিতা.''( কানিসের দিকে এগিয়ে গেল ) 

সুমিতা॥ (পলাশকে পিছন দিক থেকে ধরে ) ও কি, তুমি কোথায় চললে__-? 

পলাশ! ছাদের ওপাশে কানিসের ওপর আমি বসছি গিয়ে_-অন্ধকীর কেউ দেখতে পাবে ন! 
আমাকে, তুমি ভয় পেয়োনা-তুমি যাও লক্ষ্মীটি---ওই ওর| এসে ctr thy: 
আমি চললাম" ( পলাশ প্যারা +পেট ডিঙিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল) মিতা 
অবাক চোখে চেয়ে রইলো ) 

নেপথ্যে ॥ তোরা ঠিক বলছিদ্‌ তো-স্থমি এই ছাদের দিকে এসেছে! 

আর একজন ॥ হ্যা, মাসীমা, স্থমির মাথা ধরেছে বলেই তো এই দিকে এলো 

সুমিত! ৷ ( তাড়াতাড়ি কাপড়ের আচলে চোখ মুছে কানিস হতে দূরে দাঁড়াল গির়ে_ আর 
সেই সময় লণ্ডন হাতে সুনন্দা দেবী, সীমা, দীপ্তি ও আরো কয়েকজন ছাদে উঠে এলো! ) 

সুনন্দা ! ( এগিষে এসে) একি_ সুমি তুই এখানে! 
(স্থমিতা চুপ করে রইলো) 

সীমা ॥ কি রে, কথা বলছিস্‌ না কেন? 

দীপ্তি ॥ আরে-_এমন Wes মালাখান। ছিড়ে ফেলেছিস_-? 

সুনন্দা ॥ ( স্থমিতার কাছে এগিয়ে এসে )-_কি হয়েছে মা, শরীরটা কি ভালো নেই ? 

স্থমিতা ৷ হা, মা--মাথাটী''- | 

স্থনন্দা মাথার আর দোষ কি মা! কিন্তু এই অন্ধকার ছাদের ওপর এক1..'এগিয়ে গেলেন) 

[ হঠাৎ কানিস ভেঙ্গে একটা ভারী জিনিসের পতন হলে! আর সকলেই তাতে চমকিত হলো ] 

সুমিত] £ (সুনন্দা দেবীকে জড়িয়ে ) মা'"'মা"'( জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ) 
[ সকলে-“জল জল'*'পাখা "'ডাক্তার”***বলে চীৎকার করতে লাগল | 

॥ শেষ 


সমাপ্তি 
দেবী ভট্টাচার্য 


AMT PY 
[ শোবার ঘর। একটা খাট, ছেঁড়া মার Aall gAn স্ত্রী যনীষ| শুষে রযেছে। সামনে একট! টেবিল 
ওষুধের শিশি, একটা! কাপ আব এক প্লাস জল ঢাকা রয়েছে । বিকেল হয়ে ACR হয়ে আসছে_-] 
্প্রিয়র প্রবেশ_[ ময়লা! জামা, চুল উষ্বোথুস্কো, সার! শরীরে ক্লান্তির ছাপ] 
সুপ্রিয় ঃ কেমন আছো আজ? 
মনীষা ঃ (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ) কাজটা পেলে ? 
সুপ্রিয় : না, কিছুই হলো না; ওষুধ খেয়েছিলে? 


[ সামনের টেবিলে রাখা ওষুধের শিশির দিকে তাকিয়ে ) 
একি | এক দাগও ষে খাও নি দেখছি; এমন করলে কি আর তোমার অস্থধ সারবে, 
নাও খেয়ে নাও | 
(টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলে! ) 


যনীষাঃ তোমার কি আর কোন ভাবনা 'নেই--বাড়ীতে এলেই কেবল ওষুধ- আর 
ওষুধ, সারাটা দিনতো কিছুই খাও নি। ও বাড়ীর মাসীমা তোমার জন্যে খাবার 
. পাঠিয়ে দিয়েছেন, রান্নাঘরে আছে-_খেয়ে নাও গে যাও ) ওষুধ আমি নিচ্ছি। 

সুপ্রিয়: (ম্লান হেসে ) তুমি কেবল আমার কথাটাই ভেবে দেখছো ? তুমিও তো সারাদিন 
কিছু খাও নি! 
(থেমে গিয়ে ) কি বা ছাই খাবে--সবই আমার জন্যে; বি.এ পাশ করে বেকার হয়ে 
আছি আজ তিন বছর। আর তুমি আমার জীবনে এসেছো বছর খানেক হলো 
বোধ হয়। মাঝে দিন কতকের জন্যে একটা চাকরী পেলাম--সব টাকা খরচ হলো 
তোমার wat! সেদিনও সামান্য সাবু, বালি এসব এনে দিতে পেরেছি, আর 
আজ তাঁও নেই। 

যনীষা £ (উত্তেজিত হয়ে) এসব কি আস্ত করলে বলো দেখি? সারাদিন ঘুরে এসে 
এসব বলে কি তোমার দিন চলবে--যাও হাত-মুখ ধুয়ে এসো | 

[ বাইরে থেকে ও বাড়ীর মাপীমার গলা শোনা গেলে! ] 
মাসীমা : সুপ্রিয় ফিরেছে মনীষা? কাজটাজ কিছু পেলো? 
[ঘরের ভেতর মাশীমার প্রবেশ ] 

ama: একি হ্ারিকেনটাও জালাও নি যে, সন্ধ্যে কখন হয়ে গেছে_আর অন্ধকারে 

শুয়ে আছো? 
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সুপ্রিয় £ না মাসীমা, ওর শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই BEST ওপর এক দাগ ওষুধও 
খায় নি; এমনি করলে কি আর অস্থখ সারবে | 
মাসীমা £ তাতো বটেই, এ কিন্ত ভারী অন্তায আমাকে ডাকলে তো পারতে? 
[ হারিকেনটা জেলে দিলো সুপ্রিয়, টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বাইরে দরজার 
* কাছে এসে দাড়ালো J 
সুপ্রিয় : হাত-মুখ ধুয়ে আসি মাসীমা, আপনি একটু বস্ন ; এক্ষুনি আসছি 
মাসীমা : এখনও হাত-মুখ ধোঁও নি--যাও যাও ধুয়ে এসো | 
প্রিয় : এই তো এলাম; সারাদিন ঘুরেছি এখানে সেখানে, তবু একটা কাজ আর পেলাম 
না। সবারই মুখে এ একই কথা ‘নে! ভেকেন্সি?। 
মাসীমা ঃ (গলার স্বর অপেক্ষাকৃত কোমল করে) কি আর করবে বলো, সবই কপাল | 
চেষ্টার 25577788878 
একটা চাকরী পেলে ন! এতোদিন--সবই কপাল! 
মনীষা £ ( ওষুধট1 খেয়ে নিয়ে ) এই ওষুধ আর ওষুধ, কি যে হবে এই সব খেয়ে 
( আবার শুয়ে পড়লো ) 
মাসীমা £ তাবল্পেকি হয়? এতোদিনের অস্থখ কি আর তাড়াতাড়ি সারে? আজ কেমন 
আছো? 
[ সুপ্রিয় বাইরে চলে গেলো ] 
মনীষা £ আমার আবার থাকা আর না থাকা; না খেয়ে খেয়ে এ লোকটার হাড় কঙ্কাল 
সার হয়েছে, এক বেলা ভাত পায় না। আমারও আর কিছু নেই মাসীমা__হাতের 
চুড়িগুলো অনেকদিন আগেই গেছে। টি জরা রিমন সবই 
আমার জন্কে-_ 
মাসীমা ; চুপ করো, এতে| কথা বলা তোমার উচিত নয়; ধৈর্ঘ ধরো মনীষা, দেখবে একদিন 
সুখ আসবেই | 
[ সুপ্রিয় ফিরে এলো, গামছ। দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মাসীমার কাছে এসে দাড়ালো ] 
মাসীমা : চলো তোমায় খেতে দিয়ে আপি, মনীষার সাবুটাও হয়ে এসেছে বোধহয়_দেখি 
কতোদুর হলো 
[ বাইরের দিকে এগিয়ে গেলো J 
মনীষা £ এসব ভারী অন্যায়, রোজই আপনি খেতে দিচ্ছেন, আমার ওষুধ দিচ্ছেন--আমি যে 
কতো খণী হয়ে আছি আপনার কাছে! 
মাসীমা £ ( বাধা দিয়ে ) ওসব কথা আর এখন--সুপ্রিয়'র চাকরী হলে সব শোধ করে দিও | 
তোমরা! কি আমার পর নাকি--( কিছুক্ষণ থেমে ) নিজের ছেলেকে আর খাওয়াতে 
পারলাম কই, সুপ্রিয় আমার ছেলে, ওকে দিলে কি তোমার খণ হয়? 


প্রথম সংখ্যা ] , সমাপ্তি ৮৭ 


[ স্থপ্রিয়'র দিকে তাকিয়ে ] চলো খেয়ে আসবে। [মনীধার চোখে জল, একদৃ্টিতে 
মাসীমার দিকে তাকিয়ে আছে J 
মাসীমা £ (মনীষার দিকে তাকিয়ে) তুমি শুয়ে থাকো, সাবুটা এক্ষুনি এনে দিচ্ছি__কাঁল 
একবার ডাক্তারকে খবর দিও সুপ্রিয় 
[ বাইরে বেরিয়ে এলো মাসীমা-_ পেছনে সুপ্রিয় ] ° 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
[পাশের বাড়ী ; বৈঠকখান|--বালিশে হেলান দিয়ে খাটের ওপর বসে আছেন কাঁপড়ে ব্যবসায়ী দত্তবাবু ; মুখে পান 
ওপাশে একজন লোক হিসাবের খাতাপত্র দেখতে ব্যস্ত--সকাল বেলা J 
চাকরের প্রবেশ [ হাতে গড়গড়া__মাগুনে ফু দিতে দিতে এসে দাড়ালো ] 
চাকর £ গিন্নী মা আপনায় ভাকছেন। . 
দত্তবাবু £ বলগে যাচ্ছি চাকরের প্রস্থান ] 
(পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে ) 
কি হে রসময়; কাল কতো লাভ হলো? এতো দেরী লাগে তোমার-_তাঁড়াতাড়ি 
করো, তাড়াতাড়ি করো ( গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে ) 
[ রসময় একমনে হিসেব করতে করতে ( আপন মনে )] 
: এই হলো আপনার--একশ দু'টাকা, তিন আনা, পাঁচ গণ্ডা 
[ চাকরের পুনঃ প্রবেশ J 
: বাবু fast মা আপনায় ডাকছেন, খুব জরুরী দরকার । 
দত্তবাবুঃ বল্‌ যাচ্ছি--( রসমযের দিকে তাকিয়ে ) 
| [ চাকরের প্রস্থান ] 
কি ছে রসময়, কতো হলো? তুমিই জালালে দেখছি, তাড়াতাড়ি করো, আমি 
আসছি-- . 
[ চটী পায়ে, গলার শব্দ করে ভিতরে প্রবেশ ] 


তৃতীয় দৃশ্য 
[ দত্তবাবুর বাড়ীর ভেতর, মনীষার মাসীম! দত্তবাবুর স্ত্রী একমনে সুপুরী কাটতে ব্যস্ত । পাশে পানের বাট] । পানের 
ভিবেতে পান ভ্তি। ] | 
দত্তবাবুর প্রবেশ £ কইগো, সাতসকালে এতো কি দরকার? 
[ ঘোমট1 টেনে উঠে দাঁড়ালেন দত্তবাবুর স্ত্রী ] 

Bs তোমায় একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম--ওবাড়ীর ছেলেটার আজও একটা চাকরী 

হলো না। তোমার দোকানে একটা চাকরী করে দাও না? 
দত্ববাবুঃ এ দেখো কে একটা ছেলে_-তার জন্য তোমার এতো মাথাব্যথা কেনো? 
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J: বি-এ পাশ করে বসে আছে আজ তিনবছর, ঘরে বউয়ের অস্থথ ; খেতে পাচ্ছে না, 
তারপরে ওষুধ কিনবার সামর্থ্য কোথা বলো? 

দত্তবাবুঃ তাতে তোমার কী বলতো, কে খেতে পাচ্ছে না, কে চাকরী পাচ্ছে না, এসবের 
খোজে কি দরকার ?-- তোমার কি দরকার বলো--সব দিচ্ছি। 

* (একটু থেমে) কে একটা ছেলে, তাকে আবার একটা চাকরী দিতে হবে। ওসবে 
পশ্রয় দিও না গিন্নী, আজকালকার ছেলেদের তুমি চেনো না, ওরা খেতে পেলে শুতে 
চায়। ওদের চেনা দাষ--_আঙ্জ বিশ বছর ব্যবসা করে ছেলে চিনতে আমার ভুল হয় 
না। চাকরীতে ঢুকলো কি ব্যবসা ডুবলো। 

স্বীঃ (বিরক্ত ভাবে) আমারও ভুল হয না, নিজের ছেলে হলে একটা কেনে| চারটে 
চাকরী দিতে পারতে, আর ও যে পরের ছেলে | তার চেয়ে বলো না কেনো, চাকরী 
দেবে ন।- প্রিয় আমার ছেলের মতো, ওকে দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওর স্বীর 
মুখের দিকে তাকালে তোমারও চোখে জল আসতো-- 
[ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, কাদতে আরম্ভ করলেন ] 
WENT? এই দেখো, তুমি আবার কাদতে আরম্ভ করলে-_-আচ্ছা দেখি, চাকরি যদি থাকে 
বলবো। 
[ দৃত্তবাবুর প্রস্থান ] 
চতুৰ্থ দৃশ্য 
[সন্ধ্যে হয়ে আসছে; সুপ্রিয়'র প্রবেশ, হাতে দশটাকাব একট! নোট ; মুখে চোখে আনন্দের আভাস : 
একহাতে qol কমলালেবু J 
সুপ্রিয় £ (উচ্চস্বরে ) ( বাইরে থেকে )-- 
মনীষা মনীষা; চাকরী পেয়েছি। মাসীমার জন্তেই হয়েছে চাকরীটা দতবাবুর 


দোকানে | 
[ঘরের ভেতর প্রবেশ--ঘর অন্ধকার ] 


afer: মনীষা, কেমন আছো আজ ? 
[ কোন সাড়াশব্দ হলো al; খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ ] 
কথা বলছো না কেনো মনীষাঁ_কি হয়েছে কি? ভালো আছো তো? [ স্থপ্রিয়র 
গলায় উত্তেজনার আভাল ] 
[ অন্ধকারে খাটের কাছে এগিয়ে এলো স্প্রিয়_আলো! হাতে, মাসামার 
প্রবেশ ; ডানহাতে একবাটা সাবু] 
মাসীমা £ মনীষা, আজও চুপ করে শুয়ে আছো? অপ্রিয় ফেরে নি? 
[ স্ুপ্রিয়কে দেখে ] এই যে সুপ্রিয়, তোমার চাকরী তাহলে হলো--কর্তাকে আজই 
বলেছিলাম সকালে, এখন শুনলাম তোমায় ডেকে চাকুরী দিয়েছেন, তাই ছুটে 
আসছি_- 


প্রথম RANI ] পুরীর চিঠি ৮৯ 


[ মনীষার দিকে খাটের কাছে এগিয়ে গিঁয়ে, টেবল্এর ওপরে 
আলোটা রেখে ] [ একহাতে সাবুর বাটা ] 
মাসীমা £ দেখলে মনীষা, আমার কথা ঠিক হলে! কিনা--তোমার দুঃখের আজ শেষ হলো। 
কি চুপ করে আছো কেনো? 
[ স্বপ্রিষ'র পাশে গিয়ে দাড়ালেন মাসীমা ] 
কেমন আছো আজ ? 
[ মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে ] একি, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেনো মুখটা! [ কপালে 
হাত দিয়ে ] 


[ হাত থেকে সাবুর বাটাটা পড়ে গেলো J 
[ মনীষার বুকের ওপরে মুখ রেখে উচ্চম্বরে কাদতে আরম্ভ করলেন 


মাসীমা ] 
প্রিয় চুপ করে দাড়িয়ে রইলো, হাতে দ-টাকার নোটটা আর দুটো কমলালেবু। 
পুরীর চিঠি 
লেফটেনাণ্ট ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রিয় বন্ধু, 

কাল তোমার বিদায় দিনের সন্ধ্যা বারবার মনে পড়ছে। গার্ডের বাশীর স্বরে শিকলে 
শিকলে টান পড়াতে আচমকা সরীহ্প যেন জেগে উঠল। প্রাটফরমের এধার থেকে 
ওধার পর্যন্ত বিদায় দেবার ও নেবার জন্য ব্যস্ত মানুষের কান ঝালাপালা কর] চীৎকার 
হঠাৎ একবার থেমে গেল ইঞ্জিনের বেস্থরো বাণীর আওয়াজে । দীর্ঘ ফোস শব্দে বোঝা 
গেল ট্রেনের আম গতির লক্ষণ। চিঠি দেবার কথা দিয়ে বিদায় দেবার লোকেরা নেবে 
এল। আস্তে আস্তে সামনে দিয়ে তুমি পেরিয়ে গেলে। অসমাপ্ত কথা আর বলা 
হোলো না। 

মনে পড়ে তোমাদেরই কিছুদিন আগে তিনজনে পুবীতে এসে পৌছেছিলাম। 
সমস্ত পৃথিবীই হোটেল কিনা জানিনা, কিন্ত পুরীকে হোটেলখানা বলে ভুল করা অসম্ভব 
নয়। সেগুলির বেশীর ভাগেরই অবশ্থিতি সমুদ্রের ধারে। শাস্তির বদলে স্বস্তি পাওয়া 
যায়। সাউথ SAT রেলওরে, সীভীউ, পুরী, বেভিউ, ব্যারন, site ইত্যাদির মধ্যে HAS 
থেকেই সমুদ্রকে সবচেয়ে ভাল উপভোগ করা যায়। পুরীর সমুদ্রসৈকত ভোলার নয়। 
সমুদ্রলৈকতে বসে নিজের জীবন-সন্বন্ধে উদাসীন হওয়া যায়। তারকার সৌন্দধ্য অসংখ্যতাষ, 
রামধনুর বিহ্বলতা তার বর্ণালীতে, আকাশের আকর্ষণ তার অসীমতায়, তেমনি সমূত্রের 
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সুন্দরূতা তাঁর গভীরতায়। সমুদ্রের গভীরতায় নিরাপত্তা নেই। মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে 
দ্বার প্রতি ঢেউয়ের ভয্নাবহ মুখগহবরে | তবু সেই সমূত্রের সংগীতেই আছে দুর্জয় জীবনের 
সুষ্পষ্ট Gata | উচু ঢেউযের আঘাত উপেক্ষা করে সমূদ্রন্নানে আছে আনন্দ, তৃপ্তি । তবে 
পনের দিনের জানে শরীরের চামড়ায় যে কালিমা দেখা দেয় ত! ঘোচাতে লাগে ছু মাস। 
অনেকে একেবারে খাঁটী দক্ষিণী বনে আসে। 

পুরীর aaa মধ্যে জগনীথ মন্দির, গুণ্ডিচা মন্দির, ( মাসির বাড়ী ), চন্দন সরোবর, 
মাকণ পুক্ষরিণী, সাবিত্রী মন্দির, আঠার নালা» Sage সরোবর, সিদ্ধবকুল, চক্রতীর্থ, সোনার 
গৌরাঙ্গ, বিজয় যোগাশ্রম ইত্যাদি বিখ্যাত । জগন্নাথ মন্দিরটীর চত্বর খুবই বৃহৎ, ভিতরে 
শতাধিক অন্তান্ত মন্দির আছে। তারমধ্যে ১৩টী শিবের ও একটা সুর্যের | সিংহহ্বারের 
সামনেই oe ফুট উচু একটী প্রস্তরস্তস্তের মাথায় গরুড়ের YS 1 এটী কোনারক থেকে আনা। 
মন্দিরের সামনে নাটমন্দির। জগমোহন অর্থাৎ যেখান থেকে জগন্নাথদেবকে দর্শন করা হয় 
সেটা একটা প্রায় ১০০ বর্গফুটের চত্বর-। মন্দির চত্বরের অন্ত দরজায় কানপাভা SEATA | 
ভিতরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিমলা, শীতলা এই চারটি দেবীর মন্দির। মন্দিরগাত্রের 
কারুকাধ্য তত বেশী আকর্ষণীয় নয়। গুগিচ| মন্দির যেখানে জগন্লাথদেব রথযাত্রার 
দিন থেকে উদ্টোরথ Ae অবস্থান করেন সেটা চতুন্দিকে দেয়াল ঘেরা । চন্দন 
সরোবর, aise পুদ্ধরিণী ও Baga সরোবর চতুদ্দিকে পাথর দিয়ে বাধান বড় চতুফষোণাকৃতি 
পুক্ধরিণী। চন্দন সরোবরের মাঝে একটা মন্দিরে চন্দনযাত্রার সমস্ত জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি 
হিসাবে শালগ্রাম শিলা জলবিহার করেন। আঠার নাল। পুলটা তৈরীর মধ্যে যদিও আধুনিক 
ইঞ্জিনিয়ারদের কাধ্যের ছাপ আছে তবুও ওখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে Saga রাজা 
নিজের আঠারটী সন্তান বলিদান দিযে এ পুলের আঠারটী স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন | চৈতন্ত- 
দেবের দানের কাঠি থেকে উৎপন্ন সিদ্ধ বকুল গাছ সমস্তটাই কোরা। 

উৎসবের মধ্যে Rael আর রথযাত্রা উল্লেখযোগ্য । স্গানযাত্রার সময় বাইরে 
জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে স্নান করান হয় এবং তখন যে-কেউ তা্দিকে wf 
করতে পারেন। রখযাত্রার জন্য প্রতি বৎসর তিনটা বৃহৎ রথ তৈরী করা হুয়। তার জন্তে 
যে কি পরিমাণ কাঠ লাগে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পকেটে বেশ কিছু 
রকম থাকলে অনেক ভাল ভাল জিনিষ কেনা যায়; যেমন, সোপষ্টোনের তৈরী বিভিন্ন 
নারীমৃধি (সবই কোনারকের ভাবে); বাঘ, হরিণ, সাপের চামড়ার জুতো) ভাল ভাল 
tte এবং শীকের তৈরী sate জিনিষ; হাড়ের তৈরী সুন্দর কারুকাধ্য করা জীবজন্তর 
মুণ্ডি ও দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য জিনিষ; মেয়েদের লোভনীয় রঙীন এবং বাহারী কোটকী 
সাড়ী, চাদর, ব্লাউস পীন ; সবশেষে ছোট ছেলেমেয়েদের কাচের মালা, কাঠের খেলনা ও 
কাগজের তৈরী অন্তান্ত খেলনা। 

স্থৃতির মাঝে সবচেয়ে গভীর দাগ কেটে আছে তোমাদের সঙ্গে দাক্ষীগোপাল, 
ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খগ্ডগিরি ও চিন্কা ভ্রমণ । মনে পড়ে প্রথমে আমরা তিনজনেই একটা 
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ট্যাক্সী করে যাব বলে ঠিক করেছিলাম, কারণ অবাঞ্ছিত, অরসিক সঙ্গীরা Bea বস্তুর মধ্যাদা 
ঠিকমত দিতে পারে না। argi প্রমাণ করা যায় নী । সঙ্গীতের আবেদন শ্রবণ করার 
কাছে। সঙ্গীতের মাঝে কিছু দেখতে চাইলে সঙ্গীতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়না । ফুলের 


গন্ধ প্রমাণ হয় ভ্রাণে। তাই রসনার দ্বার! ফুলের গন্ধ পরীক্ষা করা যায় না। সেইরূপ. 


সহ্যাত্রীদের অন্ভূতি আমাদের সমান না হলে তারা মন্দিরের কারুকাধ্য না দেখে fl 
করবেন আগেকার লোকদের টাকার অপব্যবহারের, চিন্তার অপরূপ শৌন্দধ্যের মধ্যে মাছের 
ব্যবসার। আমরা সেদিকে ঠকিনি। তুমি এবং তোমার সঙ্গিণীরা এবং টাটার সরোজবাবু 
ও দিদি এবং ছোট্ট কাকুদের বাশীর স্থর আমাদের স্থরের সাথে একেবারে মিলে গিয়েছিল । 

প্রথমেই সাঙ্গীগোপাল। এখানে মানবাকৃতি ভগবান কৃষ্ণের এক মৃত্তি আছে। 
এখনও সেই বকুল গাছটী আছে যেখানে ভগবান ছুই ব্রাহ্মণের কলহ মিটোতে এসেছিলেন। 

সাক্ষীগোপালকে সাক্ষী না রেখে উড়িয়ার কোনও মন্দির বা দেবতা দর্শন করতে নাই । 

| তারপর ভুবনেশ্বর ভুবনেশ্বর এখন রাজধানী হওয়াতে পুবানো এবং নূতন এই 
দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। পবিত্র হ্রদ বিন্দুসাগরের চারিধারে ৭০০০ পুরাকীর্তি ছিল 
এমন প্রায় tee আছে। এখানকার সমস্ত মন্দিরই কলিঙ্গ স্থাপত্য ধরণের । লিঙরাজ্ের 
মন্দিরের কারুকার্য্য এতিহাসিকের ভাষায় বলতে গেলে “Every inch of the surface 
of the Great Tower or Vimana is covered with carving of the most 
elaborate kind ; not only the divisions of the courses,-the roll mouldings 
on the angles or the breaks on the face of the tower, but every indivi- 
dual stone in the tower has a pattern carved on it.” মন্দিরের মধ্যে 
লিজরাজ আছেন । আমি ভগবদ্‌ বিশ্বাসের নৌকা থেকে ঝীপিয়েছি কিন্তু অবিশ্বাসের তীরে 
যেতেও রাজী নই। তাই যাই দেবদর্শনে, ফিরি মন্দির পরিদর্শন করে। তবুও দিদিদের 
এবং শিক্ষিকা সঙ্গিণীদের চাপে ভিতরে ঢুকলাম । অদ্ধকারে খানিকটা গিয়ে তবে প্রদীপের 
আলোর সাক্ষাৎ মেলে । ভিতরে ভক্তদের দেওয়া প্রদীপ জলছে তবু মন্দিরের বেশীর ভাগ 
জায়গাই অন্ধকাঁর। শুধু মাঝখানে একটা প্রত্তর-_লিঙ্গরাজ। স্পর্শ করামাত্র নিজের 
অজ্ঞাতসারে যে অবর্ণনীয় অঙ্ভূতি দ্বারা আচ্ছন্ন হলেম তা প্রকাশ করা যায় না। 

বিন্দুসাগর ডানদিকে রেখে কেদারেশ্বর মন্দির দেখতে গেলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত 
পবিত্র জলাশয় থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে মিশ্রিত করে এই বিন্দুসাগর তৈরী. হয়েছে। 
তাই এখানে স্থান করলে সব রকমই পাপ শ্বালন করা AT জীবনের এখনও অনেক 
বাকী তাই পাপের পাহাড় জমে উঠবে অনেক, একসঙ্গে সব ব্যালন করার জন্য আপাততঃ 
স্নান মূলতুবী রাখা হ'ল। কেদারেশ্বব মন্দিরের কাছে কেদারগৌরীকুণ্ড। এর জল প্রাকৃতিক 
উপাষে ঝরনার মত অনবরত বেরুচ্ছে । জলটা খুবই হজমী এবং রোগনাশক | পেটে 
যদিও কণীমাত্র কিছু নেই তবুও একটু করে খাওয়া Val ভ্াইভারের তাড়াতে ভুবনেশ্বরের 
আর কিছু দেখা হোল না। অনস্ত বাহ্ছদেব মন্দির, কোটাতীর্থেশ্বর, ব্রন্ধেশ্বর, ভাঙ্করেশ্বর, 
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রাঙ্গরাণী, মিদ্ধঅরণ্য, রামের, পরশুবামেশ্বর, শিশুপাল গড় ইত্যাদি যত কিছু টুরিষ্টের' হৃদয় 
জয় করবার অন্তে অপেক্ষা করে আছে তাব সব কিছু রয়ে গেল দেখার বাইরে। কেবল 
খগুগিরি ধাবার পথে নৃতন সেক্রেটারিয়েট, এগ্রিকালচার কলেজ, মার্কেট বিল্ডিং, লাটভবন 
ইত্যাদি দেখা হোল | - 

* বনানীর বহু অলিগলি ঘুরে গাড়ী এসে পৌছালো পাহাড়ের পাদমূলে। আর যাওযা 
যাবে না। এইবার ae হ’ল পায়ে হাঁটা খণ্ডগিরির দিকে । পাহাড়ের বামদিকে জৈনগুহা, 
ডানদিকে বৌদ্ধদের তৈরী অন্তগুহ! | পাহীড় কেটে সব জিনিষই তৈরী । পাঁচটা ঘরে যে 
সব US খোদাই করা আছে তার মধ্যে পদ্মবনে লক্ষ্মীদেবীর মুর্তি সবচেযে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এরপরে খাড়া পাহাড় উঠে একটী রেলিং দিয়ে ঘেরা মালতুমিতে আসা যায় যেখানে 
পরেশনাথের মন্দির আছে। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে "দেবসভা” নামে একটী চত্বর এবং একটু 
নীচে পাহাড় কেটে তৈরী পুকুব “আকাশ গঙ্গা” । খণ্ডগিরি থেকে নেমে আবার উদয়গিরিতে 
উঠতে হয়। 

উদয়গিরি পাহাড় ১১০ ফিট উচ্চ এবং বিভিন্নস্তরে বিভক্ত । পথটা ঘুরে ঘুরে একটা 
পাহাড় শেষ করে অপর পাহাড়ে নিষে গিয়ে তোলে । উপরে ওঠার ধাপ ধাপ সিড়ি, 
পিঁড়ির পাশে সরকারী নোটাশ বোর্ডে প্রতিটার ইতিহাস লেখা আছে। প্রথম গুহাটী 
্বর্গপুরী (Heaven) গুহাঁ। তাঁর ডানদিকে রাণীনহর ( Queens Bower) এবং 
গণেশ Sel | তার উপরে হস্তীগুম্কা, যার বামদিকে জযাবিজয়া ( Victory) এবং cago 
(Paradise) gẹ দ্বর্গপুরীতে খোদাইকর! ভাঙ্কর্যের মধ্যে একটা হাতি এক গোছা! 
অদ্ভুত সুন্দর বৃক্ষের wis পাতার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে উল্লেখযোগ্য | 
রাধীনহর দোতালা । দেখলে মনেই হ্যনা যে, যে পাহীঁড়টাতে দাড়িষে আছি সেটার গা 
কুরে কুরে বহু হাজার বছর আগে এমনি করে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ খোদাই করেছে। 
সারি সারি cats, প্রতিটীর সামনে খিলান বাঁধান বারান্দা।' দরদালান এবং চত্বর এখন 
পড়ে গিয়েছে তবুও মনে হয় খুব বড় ছিল। উপরের তলায় আটটা দরজা। উত্তরদিকের 
শেষে দেওযালে খোদিত ছুটা পশুছাল পরিহিত দারোবানের gfe) খোদাই মুক্তিগুলির 
মধ্যে ফলবহনকারী মানুষের দল, একদল হাতী, তরবারী হাতে একদল যোদ্ধা, একটা নারীকে 
নিয়ে পুকষদের মধ্যে যুদ্ধ, ডানাসমেত একটী হরিণের রাজার সামনে আত্মবলিদান এবং 
পুরুষ Bis চিরন্তন প্রেমের দৃশ্য উল্লেখযোগ্য । নীচের তলায় আটটা প্রকো্জে ভাস্কর্যের মধ্যে . 
মনে রাখবার মত, (১) একটা ঘর যার তিনটা দরজা দিয়েই একটি মেয়ে বাইরে তাকাচ্ছে 
এবং ওঁ ঘরের উপরের বারান্দা থেকে আর একটা যেয়ে, নীচে একটা অদ্ভুত সুন্দর বৃক্ষ (২) 
একজন সাধুব বামহাতে একখণ্ড কাপড়, ডানহাত আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে সঙ্গে একজন ছাতাধর! 
চাকর ও তরবারী হাতে আর একজন চাকর, শিষ্যসমেত এক ভক্ত, কিছুদূরে হাটুমুড়ে ছুটী 
নারী উপহার সহ, আর একজন নারী একটা ছোট ছেলের পায়ের কাছে নত হয়ে থাক] 
অবস্থায় (৩) জীনপরিহিত একটা ঘোড়া সঙ্গে তিনটা চাকর এবং ছাতা মাথায় পুরোহিত 
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সঙ্গে তরবারী নিষে দুটী চাকর (৪) চারজন নারীর মধ্যে তিনজনের মাথায় কলসী, চতুর্থ 
নারী হাটুগেড়ে কলসীটা একজনকে উপহার দিচ্ছে, ডানদিকে তার কাছাকাছি কয়েকজন 
পুরুষের মধ্যে নৃত্যরতা একটা নারী। খোদাই মৃত্তিগুলি সবই বেশ বড় সাইজের | 

পাথরের বুকে লক্ষাধিক আঘাতের ফলে কারুকার্য্য খচিত প্রাচীনতম এই প্রস্তর 
প্রকোষ্ঠ। আয়তনে দুই শতাধিক লোকের অনায়াসে স্থান সন্কুলান হতে পারে | উপরের 
তলায় পাথরের খিলান বীধান বারান্দা থেকে সভা ইত্যাদি বসে দেখবার আয়োজন কর! 
আছে। রাণীনহরের ঠিক উত্তরদিকে একটু উচ্চে গণেশগুক্ষা। এটা একতলা, ছুটা ঘর। 
সামনে বারান্দা । পিলারগুলি altaya আকারে তৈরী । সিঁড়িতে ওঠবার আগেই ছুদিকে 
দুটা হাটুমুড়ে হাতির মূর্তি, প্রত্যেকের শুড়ে একটী করে পদ্মফুল । wheels সবগুলি চিত্রই 
এখানে আছে তবে এগুলি ছোট অথচ এমন সুন্দরভাবে কল্পিত ও গঠিত যে বিস্ময়ে অভিভূত 
হতে হয়। গুহার স্থৃতির সঙ্গে নিজেদের স্তি রাখবার জন্য ফটো তোলা হল। তোমার 
নঙ্গিণীরা প্রথমে গররাজী হয়েছিলেন । মনে হয় হয়ত ভয় পেয়েছিলেন সাদাকালোর বাঁধনে 
আটকে যাওয়ার জন্য এই গুহাতে বুদ্ধদেবের ত্রিশূল ও ঢাল খোদিত আছে। 

জয়াবিজয়া গুহা দোতলা, তিনটা era বিভক্ত । মধ্য প্রকোষ্ঠে পিপুল বৃক্ষ 
( ARE ), বৃক্ষের পাশে হাত জোড়করা একজন পুরুষ, অপর একজন পুরুষ গাছে বাধা 
একটুকরা কাপড় একহাতে ধরে আছেন ও অন্তহাতে একটুকর] ওঁ গাছের ভাল, দুজন নারী 
থালায় উপহার নিয়ে, খোদাই মুত্তিগুলি দেখবার মত। বৈকুণ্ঠ গুহাও ছোট এবং দোতালা। 
তারপরে Shere, যাতে কোনও YS নেই, তবে SA ভাষায় ১১৭ লাইন কলিঙ্গ রাজা 
খরভেলার চরিত্র বর্ণনা করা আছে। হাতীগুহার উপরে পবনগু্ফা, (cave of Purifica- 
tion ) মনে হয় বাতাস তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া হোত। তার 
উপরে পাহাড় কেটে একটা তিনমাথা গোখুরা সাপের আকরুতিতে সপগুস্ফা। ফণার ঠিক 
নিচে একটা ছোট গুহা আছে যার মধ্যে গুড়ি মেরে ঢোকা যায়। চোখের আকৃতি ভয়াবহ, 
মনে হয় পূর্ব জলন্ত পাথর বসান ছিল। আরও উত্তরে ব্যাত্রগুন্ধা। পাহাড় কেটে হা-কর! 
বাঘের মুখের আক্কৃতি। . 

তার উপরে পাহাড়ের চূড়া। পাহাড়ের চূড়ায় দাড়িয়ে যেন ARS হারালাম। 
রৌন্্করোজ্জল পাহাড় চূড়া, নীচে গাছের সারি, তারই মাঝে বৌদ্ধযুগের স্বপ্রঘেরা পাখরপুরী । 
এযে মানুষের রচনা তা মানুষ হয়েও কল্পনায় আনতে পারছিলাম না। হাজার হাজার 
বিদ্যার্থী, শিক্ষক, অতিথি, fox, fort ইত্যাদির নিশ্বাস যেন অনুভব করতে লাগলাম | 
তাদের চলাফেরার স্পর্শ গাযে যেন ছোঁয়াচ লাগিয়ে যাচ্ছিল। এ সিড়ি ঘিরে, প্রভাত 
কিরণে সাত শিহ্যমগ্ডলী সারি দিয়ে তালে তালে Al ফেলে নেমে চলেছে প্রধান প্রকোষ্ঠে 
বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা অর্পন করতে । তাদের বুদ্ধং শরণং গচ্ছাঁমি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং 
শরণং গচ্ছামি-র স্থর এখনও যেন কানে বাজছে | 

গৌরকুণ্ডের জলের হজমের ক্ষমতা হঠাৎ জানান দিয়ে ওঠাতে স্বপ্ন ভঙ্গ ক'রে, পাহাড় 
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থেকে নীচে নেমে স্বাইকার আনা খাবার ভাগ করে খেলাম। পেটভরা যদিও হ’লনা 
তবুও তৃপ্তি পেলাম। কারণ কোনপ্রকার অস্তরঙ্গতা ব্যতিরেকেও আমাদের অপরিচয়ের সকল 
বাধা অতিক্রম করে সেদিন a নিবিড় আত্মীয়তার পরিবেশ রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। তৈরী হয়ে নিলাম আবার ১০০ মাইল পাড়ি দিযে area চিন্কার হাতছানিতে 
সাড়া দেবার উদ্দেশ্যে । রাস্তায় ক্লান্তিতে যদিও. বিশেষ কিছু কথাবার্ত! হয়নি তবুও টাটার 
সরোজবার ও দিদির চিরন্তন কর্তাগিন্নীর ঝগড়া বেশ মাতিয়ে রেখেছিল । আমর! ষে কোনও 
একটা! দিক নিষে ঝগড়াটা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলাম । তবে পুরুষ বরাবরই 
পুরুষের দিকে, মেমেরা মেয়ের দিকে, তাই তোমার সঙ্গিণীরা তাঁদের যুক্তিকেই সত্য প্রতিপন্ন 
করবার চেষ্টা করার জন্য বাধ্য হয়ে অবল! বলে মনে মনে ক্ষমা করে হার স্বীকার করলাম | 

অবশেষে গস্তব্যস্থলে পৌছুলাম। যেটুকু দেখবার আশা করেছিলাম তা পেলাম না। 
বর্ষার প্রভাবে সুন্দরী festa মধ্যে শ্রীহীন বৈধব্যের করুণতম বিকাশ আছে। তার ৪৫ 
মাইল লম্বা ও ১* মাইল চওড়া আকৃতির মধ্যে RR যৌবনের রূপ পেলাম না। দীপান্বিতা 
রাত্রির অবসানে স্থর্যোদয়ের পরে পুড়ে যাওয়া বাজি এবং নিবে যাওয়া প্রদীপগুলি যে করুণ 
দৈন্ত দৃশ্যের VP করে তার প্রতিরূপ আছে বর্ষার চিন্কায়। শীতকালে যার কাকচক্ষু জল 
বিচিত্র বর্ণের পাখীর সমাবেশে ঢাকা পড়ে যায়, বিভিন্ন শব্দবৈচিত্র্যে এবং ক$সঙ্গীতে আকাশ 
বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে বেরসিক ব্যক্তির গুলির আঘাতে নিহত 
পাখীর আর্তনাদে তাদের সঙ্গীতের স্থর বেম্ুরো হয়ে যায়, সেই দবাইকার মিলনক্ষেত্র চিন্কার 
মুখর উৎসবের স্তন্ধিত কলরব বিরহীর দীর্ঘস্বাসের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। 
বিগতের জন্য নীরব বেদনা ও অনাগতের জন্ত অধীর প্রতীক্ষা, এই নিষে চিন্কা এখনও বেঁচে 
আছে। তবুও নৌকা ভাড়া করে সবাই ভ্রমণ করতে বেরুলাম। কিন্তু হঠাৎ আঁধার করে 
মেঘ ঘনিয়ে আসাতে নৌকাবিলাস অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে আসতে হ’ল। রাস্তায় প্রচণ্ড বৃষ্টি 
হওষাতে গাড়ী হঠাৎ অচল হয়ে গেল। এ বৃষ্টির মাঝে আবার সবাই মিলে ঠেলা 
দেওয়াতে জগমাথ দেবের কৃপাতেই হোক বা সাক্ষীগোপালকে APP রেখেছিলাম বলেই 
হোক গাড়ী সচল হ*ল। খুরদায় আর একবার পেটরূপ ইঞ্জিনে_খাবার ভর্তি করা হ'ল | 
অদ্ধকার রাস্তার মধ্যে আমাদের একচোঁখা বাসটা যখন যাচ্ছিল তখন বাইরের বৃষ্টিভেজা 
বাতাসের স্পর্শে এবং মাঝে মাঝে ভূতের গল্পের কল্যাণে শরীরে যে শিহরণ দিচ্ছিল তা 
ভোলবার নয়। অন্ধকারের অসাধারণ FAS আছে; কাছের প্রকৃতিকে দূরের মতো APS 
করবার এবং দূরের AIRF অনুভূতির অতি কাছে এনে দেবার! 

তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তার পরদিনই । কোনারক দেখতে যাওয়ার জন্তে ষে 
সঙ্গীগুলি পেয়েছিলাম তারা নিজেদের বাড়ী, গাঁড়ী ও সাড়ির গল্পেই অনবরত মুখে ফেনা 
উঠোচ্ছেন আর আমাদের মুখ মনে হয় কেউ যেন সেলাই করে দিয়েছে । তারা কোনাঁরকে 
নেমেই প্রথমে আটটা কোবে ডাব খেয়ে ডাবের দাম বাড়িয়ে দেন এবং খাবাবের ঝোড়া নিয়ে 
বসেন--মনের খোরাকের চেয়ে দেছের খোরাক তারা আগে বোঝেন। আমর! বাস থেকে 
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নেমেই মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখে সব কষ্টই ভূলে গেলাম । মন্দিরটী ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে নরসিংহদেবের 
তৈরী! “Black Pagoda” দূরাগত নাবিকেরা যার থেকে যাত্রাপথের নির্দেশ পেত, 
আসলে স্যধ্যদেবের মন্দির! মন্দিরের স্থাপত্য ও Stet আলোচনার অতীত । দেশ- 
বিদেশের শি্পবিশেবজ্ঞরা বলেছেন, আগেকার লোকে তাজমহল দেখবার আগে এর দেখা পেলে 
এইটাকেই পৃথিবীর aq আশ্চর্যের একটা হিসেবে ধরতেন। > 

কোনারকের ভা্র্য্যকলার যেগুলি প্রধানত: দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হচ্ছে 
সারিবদ্ধ জীবন্ত, সজীব লতাপাতা, নরনারীর মিখুনমৃত্তি, কাঁণিশের উপরকার বৃহ্ধাকার 
নারীমু্তি ইত্যা্দি। সাধারণতঃ কোনাঁরকের Sih স্থানীয় এক ধরণের ঈষৎ লালচে 
বড়দানা বিশিষ্ট নরম পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। কোনারকের নরনারীর মুত্তিতে ষে 
অপূর্ব প্রাণোচ্ছল এক অতীন্দিয ভাব we হয়েছে তা ওঁ পাথর ছাড়া অন্ত কিছুতে বোধ 
হয় সম্ভব হত all কিন্তু আবার এই পাথর রোদবৃষ্টিতে এবং সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় 
তাড়াতাড়ি magia হওয়াতে অনেক wey SFI চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে 
গিয়েছে। i 

মন্দিরটা একটী রথের আকুতি । সাতটা ঘোড়া, যাদের wiyfe কিছু কিছু এখনও 
আছে, এই রথটীকে যেন টানছে এইরকমভাঁবে বসান ছিল । দুদিকে ১২ট! করে ২৪টা চাকা 
এখনও বর্তমান, প্রতি চাক! পাথরের অক্ষদণ্ড (axle) দিয়ে আটকান। মন্দিরটী এমন 


ভাবে তৈরী যাতে প্রথম Haha সুরধ্যদেবের yea উপরই পড়ে। আসল মন্দিরটা . 


ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে) এখন জগমোহন (দর্শন করবার জায়গা) খাড়| হয়ে আছে। 
জগমোহনের পরই নাটমন্দির। এর মাঝে ৩৪ ফুট উচ্চ একটা স্তম্ভের মাথায় xs 
সারধী অরুণের 46 ছিল, সেটা এখন জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে। 
সিংহদ্বারের মাথায় নবগ্রহের ofS ছিল। ১৯০৪ সালে সেই মৃত্তিগুলি ভারত সমাট লণ্ডন 
যাদুঘরে নিযে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত কোন দৈব কারণে সক্ষম হননি। এখন 
আলাদা একটা ঘর করে এ মুদ্িগুলি রাখা হয়েছে যাদের গঠনচাতুর্য্য দেখলে মুগ্ধ না হয়ে 
পারা বাক না। 

আসল মন্দিরটী ২১৭ ফুট উচ্চ ছিল। নীচে মাঝে অদ্ভুত কাক্ষকাধ্যখচিত কালো" 
পাথরের স্বর্য্যদেবের আসন এখনও অক্ষত আছে। কালাপাহাড় আসল মন্দিরের পাথরের 
খিলান্টা সরিয়ে নিষেছিলেন তাতে অর্ধেক মন্দির পড়ে যায় আর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে 
আরও অর্ছ্েকটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইন্জন্ত ঝড় থেকে রক্ষা করবার জন্তে জগমোহন বালি 
দিয়ে ভর্তি করে তিনদিকের দরজাগুলি গেঁথে দেওযা হয়েছে। নাটমন্দিরটীর গায়ের 
STA তুলনা দেওয! সম্ভব নয়। এর পাথরের গায়ে কোথাও এক ইঞ্চিও জায়গা 
নেই নেই যেখানে একটাও মুত্তি বা কারুকাধ্য নেই। সবচেয়ে ক্ষুদ্র A খোদাই এর 
কাজ আছে এই মন্দিরে। যে কোনও দিক থেকে দেখলেও এটা মনে হবে যেন একটা 
কাগজের উপর আকা ছবি। নাটমন্দিরের ঢোকবার মুখে দুধারে ছুটী বড় সিংহমৃত্ডি 
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হাতীকে পদদলিত করা অবস্থায় এবং হাতীর VTE জড়ানো একটা মানুষের মৃত্তি। সিংহ হাতী 
এবং RA সবই প্রমাণ সাইজের এবং একটামাত্র পাথবের তৈবী | 

আসল মন্দিরের পশ্চিমে মায়াদেবীর মন্দির । মন্দিরটী ক্ষুদ্র হলেও এর উপর Sled 
আলাদ| ধবণের। সাদা মার্কেলের মত পাথরে উপর খোদাই করা মাছ মুখে নিষে 
বীরের q দূর থেকে খুবই চোখে পড়ে। এই একটাধাত্র মন্দিরেই ঘোটকী এবং 
কুমিরের মৃত্তি দেখ! ষায়। যদিও সাতশত gaa আগের তৈরী তবুও কুমীরের Sy 
দাত এবং ঘোটকীর রমণীয় মৃত্তি এখনও অক্ষত আছে। মন্দিরের চতুদিকে আরও 
কয়েকটা মন্দির এবং মণ্ডপ ছিল। তাদের ভয্নমূৃত্তি এবং অন্যান্ত নস্মা এখন আলাদা একটা 
মিউজিয়াম করে রাখা হয়েছে। সমস্ত মন্দিরটার নিয়তলে সারি সারি পাথরের উপরে 
খোদাই ছোট ছোট হাতীর q, যেন মনে হয় হাতীগুলিই মন্দিরটী কাধে করে রেখেছে। 
সব মৃত্তিগুলিই ধেন সজীব। প্রত্যেকটার শিল্পগত মাধুর্য কারও পক্ষে অস্বীকার করা 
সম্ভব নয়। আজও মৃত্তিগুলির সামনে দাঁড়ালে আমাদের নয়ন মন শুধু পরিতৃপ্ত হয় না, 
দেহের প্রতিটা তশ্্রীতে কিসের এক আলোড়ন BESS হয়। যাইহোক যে দেবতাকে 
কেন্দ্র করে এই মন্দির নিশ্মিত সেই সূর্য্যদেবের মৃত্তির অন্যান্য বিখ্যাত মৃত্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 
মাধুধ্যহীনতা চোখে পড়ে। yea পা এবং মুখের ভাবে উড়িস্যার শিল্পরীতি অঙ্ছসবণ 
করা হযনি। পদদ্বম অনেকটা বুট পরা অবস্থায়। মুখের গড়ন চ্যাপ্টা ও তলার দিক 
ছুঁচালো আকারের। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোমর থেকে উরু পর্য্যন্ত 
egos বিচিত্র সুন্দর সাজসজ্জা । এরকম রত্বখচিত কোমর বন্ধনী এবং অলঙ্কৃত 
পদবল্পব সত্যই মনোমুগ্ধকর । বিচিত্র এক জন্তব মুখ থেকে দোদুল্যমান সজ্জার অংশটী 
খুবই চিত্বাকর্ষক। এছাড়া (eh afern কাককাধ্যমপ্ডিত। সূর্য্যমূত্তির গড়ন প্রাণহীন ও 
অনড় হলেও তার কোমরের উচ্চতায় দুইপাশে ষে ছোট নারীমুত্তিগুলি রয়েছে সেগুলি 
অন্যান্য ভাস্কর্যের মতই প্রাণোচ্ছল। এই মৃত্তি ছাড়াও দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের 
গায়ে কুলঙ্গী করে সর্ধ্যদেবের অন্তান্ত মৃত্তি তৈরী করা আছে। দক্ষিণদিকেরটা হান্তযুক্ত 
উদ্দিত প্রভাতন্থর্যের মৃত্তি_পশ্চিমদিকেরটা wa এবং উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন সুর্য্যের মৃত্তিঁউত্তর- 
দিকেরটা ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় বরাভয় দানরত অস্তগামী সুর্যের মৃত্তি। 

মন্দিরের চতুদ্দিকেই নরনারীর প্রেমসদ্বন্ধীয় এবং মৈথুনমৃত্তি ফ্টো! কোন কোন দর্শকের 
বিরক্তি উৎপাদন করে। অনেক পধ্যটক বহুদূর থেকে Slay এবং গঠনচাতুর্ধ্য দেখবার 
জন্য এসে এ সমস্ত মৃত্তি মন্দিরগাত্রে রাখা অশিষ্টাচার মনে কবেন। কিন্তু নিশ্চঘই এই 
মৃত্তিগুলি মন্দিরগান্রে রাখার যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়, আছে। এতিহাপিকের ভাষায় “It is 
likely that the obscene sculptures were meant to rouse in the 
visitors a sense of what is sensual therefore avoidable, and a sense 
of what is spiritual therefore desirable before he was entitled to 
worship the God. It should be borne in mind that the word obscene 
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and the notion it conveys were unknown to the ancient Indians, 
In all the productions of Kalidas and of many other Sauskrit Poets, 
there are numerous scenes and descriptions, the true meaning of which 
would be difficult to explain to an audience of Ladies, but there is 
not the slightest reason to suppose that anyoue in antiquity took 
exception either to these or to the realistic carvings of the Black 
Pagoda. Nothing indeed could be more unjust than to decry the 
people who made them as indulging in immorality, gross as the 
figures may seem to modern ideas.” যাইহোক SAFA ছন্দোময় সজীবতাই 
হচ্ছে এ সব ভাঙ্কর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নারী-পুরুষের wis Rea প্রত্যেকটার 
রেখাভঙ্গী অদ্ভুত গ্রাণোচ্ছল। সত্যকার জীবনরসরসিক শিল্পীর সার্ঘকতম প্রতিভার স্বাক্ষর 
বছন করছে এই শিল্পকাজগুলি। | . 
দক্ষিপদিকে at বড় ঘোড়ার মৃত্তি যার ছবি ডাকটিকিটে দেখতে পাওয়া যাবে। 
অন্যদিকে দুটী avis মৃত্তি মাহুষকে পদদলিত করা অবস্থায় । দরজার উপরের লতাপাতা, 
ফুল, SITS] এবং জিরাফ গলা বাড়িয়ে আঙুর খাচ্ছে, চাকার মধ্যে থাটের উপর শায়িত! 
নারী, ধ্যানী খাষি, নৃত্যসভা, রাজার যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি খোদাই কাধ্য সব আগে দৃষ্টি আকর্ষণ 


করবে। একটাও পাথর এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে একটাও কিছু খোদাই: 


করা নেই। পুরীর জগন্নাথ মন্দির আকারে খুবই বড়, তুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ey 
কারুকাধ্যের জন্ত বিখ্যাত কিন্তু কোনারক মন্দির যেন উভয়ের সংমিশ্রণে তৈরী | 

একী অদ্ভূত আয়োজন | কত শত লোকবল, অর্থবল ও বুদ্ধিবল হলে তবে এমনি 
জিনিস আজ গড়ে উঠতে পারে । অতীতকে শুধু স্মৃতির ATT ফেলে রেখে আজ এর 
এই বাস্তবরূপকে কি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। এক কথায় For the Historian, 
the date of the temple is yet a challenge, for the Poet it has directly 
or indirectly been the inspiration of beautiful and shining muse, 
for the lovers of folklore and antiquity it has the most touching 
and ennobling stories and legends attached to it. 

কাল বাড়ী যাব। নিরে যাবার মধ্যে নিম্নে যাচ্ছি বিগত দিনের af যেটা রোমস্থন 
করে বেশ কিছুদিন কাটানো যাবে। প্রীতি ও acetal fas | 


৯৩ 


দীঘা সৈকতে 


১, বাংলার সৌনর্ধা, তার কি তুলনা T tte নারীর মত রূপ, সেই Cr 
দৃষ্টিতে wy শাস্তি, শুধু Fete | 

এই বাংলার পায়ের তলায় অতল সমুক্র। cies পিযাসী মন আমার চঞ্চল 
হযে উঠলো। ইচ্ছে হলে| পাখীর মত উড়ে গিয়ে সেই বিরাটের সৌন্দ্ধ্যরাশিতে 
চুমুক দিয়ে মনের শৃন্ত পেয়ালাটাকে ভরে নি। তার কোলে জল নিষে একটু খেলে আসি। 

গ্রীষ্মের চতু্দশীর রাতে এই বিরাটের সঙ্গ পাবার আশায় বেড়িষে পড়লাম জন 
করেক। আমাদের বাড়ি থেকে (জামশেদ্পুর থেকে) ১৮৫ মাইল দুরত্ব তার। সমুদ্র 
তার সততায় বিলীন। কিন্তু তবু কি ভীষণ আকর্ষণ, যেন একটা চুম্বক টানছে আমাদের 
ভীষণ শক্তিতে, যেন আমরা চুম্বকীয় পদার্থ । 

আমাদের Plymouth রাতের জ্যোত্নায় মাইলের পর মাইল পথ ভেঙ্গে 
চললো। আর আমরা জ্যোৎস্নায স্নান করে পরম আনন্দে গান গাইতে গাইতে এগতে 
লাগলাম সেই অজানার উদ্দেস্তে | 

পথের দুধারে ঘুমস্ত বাংলার পল্লী, কোথাও বা একটা আধট1 কেরোপিনের দীপের 
ক্ষীণ Maps দৃষ্টির মাঝে ধরা দেয়। আর বাকি সব জ্যোৎস্সা ate এমনিভাবে কত 
দূর দেখে দেখে চলে এলাম তার হিসেব রাখিনি! গভীর নিস্তন্ধতার মধ্যে গাড়ীব হণটা! 
মাঝে মাঝে সাড়া জাগিয়ে তুলছিলে।। সব পল্লী, সব সহর পার হয়ে এলে পৌছালাম 
কাখিতে। সমুদ্র আর বেশী দূর নয, আনন্দে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো | 

কাথিতে গাড়ীটা থামানো হলো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর গাড়ী আবার অলসতা! 
ভেঙ্গে ছুটে চললো! কর্তব্যেব আহ্বানে | 

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে শরীরে বিধলো ; উঃ কি অশান্ত বাতাস । সবাই বলে 
উঠলাম “এই যে এসে গেছি” । আমাদের ধারণা ছিল না আর কত দূব হতে পারে। 

সোজা একটা পিচঢালা পথ, তার যেন শেষ নেই। তার বুকের উপর দিয়ে গাড়ী 
আপন গতিতে এগিয়ে চললে! । দুপাশে গাছের মাথাগুলো ভূতের মত দীড়িয়ে রয়েছে। 
তার মধ্যে জ্যোৎসালোক ঢুকে এক অভিনব সৌন্দর্য WP করেছে। দেখতে দেখতে 
Ay এসে পড়লাম, সমুদ্র তরঙ্গের প্রবল শব্দ শোনা যেতে লাগলো । গাড়ীটা এসে 
থামলো তীরের এক হোটেলের সামনে । হোটেলটির নাম “কাফেটারিয়া', সেইখানে 
আশ্রয় নিলাম। আমাদের জিনিষ পত্র সেই হোটেলে রেখে বেরিষে পড়লাম AA 
দর্শনের Bers ভোর চারটে তখন। বোধ করি চাদের ঘুম জড়িয়ে আসছিল । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমের কোলে চুলে পড়লো, প্রকৃতি তার সুন্দর মুখখানা কালো 
একটা ওড়না দিয়ে ঢেকে দিলো তবুও অন্ধকারেই আমর! সমুদ্রের ধারেই এসে পৌছলাম | 


প্রথম সংখ্যা ] দীঘ| সৈকতে ৯৯ 


সাদা কালো টেউগ্ুলো আবছা স্বীধারে উঠছে আর ভাঙ্গছে--সে এক অপরূপ দৃশ্ঠ | 

কালে! পরদা ঢাকা আকাশ আর কালো সমুদ্র wes দিগন্তে মিশেছে। তীরের 
ভিজে বালির উপর বসে পড়লাম, কত পরিচিত নাম লিখতে লাগলাম সেই বালির 
চরে, সমুদ্র তার সত্তার সাথে জড়িয়ে রেখে দিক সে নামগুলোকে। 

হঠাৎ দেখি আকাশের কালো পরদা সরে যাচ্ছে। আর পূর্বাচলে রঙ্গের ধেঁলা 
সুরু হয়ে গেছে। অপূর্ব এ স্বর্ধ্যোদয়। সাত রংষের সাত ঘোড়ার রথে সে যে আবিভূর্তি 
হয় তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম। করজোড়ে প্রকৃতির রূপের বন্দনা করলাম । এইবার 
জলে নামলাম ছোটো ছোটো ঢেউগুলো ভেজে পড়ছে কোলের কাছে এসে । 

ক্রমে বড় বড় ঢেউগুলোকে মাথার উপর দিযে অবাধে বয়ে চলে যেতে দিলাম । 
জলগুলো এসে তীরে বালি ভিজ্জিযে আবার ফিরে যেতে লাগলে! নিজেদের স্থানে। 
দূরের কালো ঢেউগ্ুলো ছোটো খাট পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠছে পরক্ষণেই দুধের 
মত সাদ! হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে | 

সে দিন ছিলো বুদ্ধ পৃণিমাঁ-জোয়ারের বেগ ছিল প্রবল | 

আমাদের আহার পর্ধ কাফেটেরিয়াতেই সেরে নিলাম। পাস্থনিবাসটির বাঁদিকে 
কয়েকটি আটচালার সম্মুখীন হলাম, কিন্তু জনশৃন্ত। 

ঢেউ দেখে দেখে আশা মিটছিল না, তাই একটা আটচালার ধারে গিয়ে বসলাম 1 
আর দুচোখ ভরে পিপাসা মিটাতে লাগলাম। কত ঢেউ উঠে আর নামে, গড়ে আর 
ভাঙ্গে। রাত্রির নিস্তব্ধতা দিবালোককে ক্রমে গ্রাস করতে লাগলো, নেমে এলাম 
সমুদ্র সৈকতে । Ae ব্যাগ ভরে নানা রঙের নানা আকারের fae কুড়োলাম। 
হঠাৎ দেখি টক্টকে লাল রঙের এক রকমের পোকা চরার দিকে চড়ে বেড়াচ্ছে, যেন 
তারা রক্তের আলপনা আঁকছে, সমুদ্রের তীরে কাছে গিয়ে দেখলাম এক জাতীয় লাল 
কাকড়া। মানুষের সাড়া পেয়ে বালির ভিতরের একটি গর্তে আশ্রয় নিল। 

সমুদ্রের এই ছবি দেখেই বুঝি কপালকুগুলার লেখকের মনে সাগর সঙ্গমের 
gy কল্পিত হইয়া ছিল। আজও একটা সাদা পাথরের ফলকের গায়ে কপালকুগুলার 
দেশের পরিচয় নিয়ে দীড়িয়ে রয়েছে চিহ্ন | 

আব একটা জায়গ! দেখলাম, বাপুজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
এখানে লবণ তৈয়ারী হয়েছিল । এখানেও সাদ। পাথরের বুকে সময়ের চিহ্ন কালো 
অক্ষরের পরিচয়ের মাধ্যমে দর্শকের সামনে অতীতের ঘটনাগুলোকে তুলে ধরেছে | 

আমাদের Plymouth এসে দাড়ালো তীরে; সমুদ্রের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে দিনান্তের গোধূলির আলোয় সান করে গাড়ীতে উঠলাম । কয়েক ঘণ্টার আত্মীয়তায় 
সমুদ্র এমন আপন করে নিল সে, ফিরে আসবার সময় সত্যই বিচ্ছেদের পরশ লেগে 
মনটা ভারাক্রান্ত হযে উঠেছিল। 

আবার তার সঙ্গ পাবার আশাষ দিন গুনছি। SAAT 


রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 
তারপর দীঘার তীর পেরিয়ে গাড়িটা! আমাদের নিয়ে ফিরে চললো | 
দীঘার সমুদ্রকে পিছনে রেখে চিহ্নটুকু মনে করে নিয়ে ফিরে চললাম | 
তাই আজ চিহ্নের পাতা থেকে তাকে সবার সামনে তুলে ধবে পরম মিলনের 
আনন্দের রেপটুকু আর একবার সতেজ করে তোলবার প্রযাঁস পেলাম | 
u “কত অজানারে জানাইলে তুমি 
কত ঘরে দিলে ঠাই 
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু 
পরকে করিলে ভাই 1” 
(রবীন্দ্রনাথ) 


Sac 








নিরুদ্দেশ 


কান্তি হাজরা প্রাক্তন ছাত্র ° 


একঘণ্টা। নয়তো তার একটু বেশী। তারপরেই শ্রীলেখা পৌছে যাবে কাঁজলদীঘি। 
ওর চোখে পড়বে ষ্টেসনের দুটো! পলাস গাছ। লাল কাকরঢালা প্লাটফর্ম বেয়ে ও হেটে 
ধাবে। ও ভুলে যাবে সহরকে»_তুলে যাবে একটা দুঃস্বপ্নের রাত। একটা স্মৃতির ওপর 
কালি ঢেলে দেবে ও। ওর পায়ে জড়িয়ে ধরবে একটি লঘু চপল চলার ছন্দ। তাতে 
কৃত্রিমতা নেই। তা মাটির গন্ধ মেখে চলা । একটা সবুজের স্রোতে ডুব দিতে দিতে ও 
আগিয়ে ষাবে। 

aga আর বৌ-কথা-কওএর গলার স্থরেও স্থর মিলিয়ে নেবে। ওর বাঁদিকে পড়ে 
থাকবে কাজলদীঘির ্টেসন। পোঁড়ো নীলকুঠিগুলোর গা ঘেষে ও নেমে আসবে ধানক্ষেতে | 
একটু ভয় ভয় করবে। বকের দল রাষ্াসাড়ী নদীর তীর বরাবর উড়ে যাবে। ওদের 
ডানায় শেষ রোদ্দুরের ফিনকিগুলো জলের বিন্দুর মত লেপটে থাকবে । আরো একটু 
পূবের দিকে উড়ে ডানার ঝাপটে ওরা লালরঙটা মুছে ফেলবে । আর ও তখন চলতে 
সুরু করে দিয়েছে আলপথ বেয়ে। ওর শাড়ীটা পায়ের পাতায় সমুদ্রের টেউএর মত 
খেলা করবে না। এদিক ওদিক ও ভাকাবে। তারপর কাপড়টা একটু তুলে ধরবে। 
তা নইলে চোরকাটা -লাগবে ষে। এমনি করে শাড়ীটা একটু তুলে ও তো কতবার 
ধানক্ষেত পেরিয়ে এসেছে । রঙিন স্তাণ্ডেলগুলো ও খুলে দিতে চাইবে । আলপথের 
ফাকে ঝিরঝিরে জলের ঝরণাষ ওর পালকের পা দুটো আধ ডুবিয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে। 
যেমন করে দেখতো ও! আর সমস্ত মনটা একট! অজানা শিহরণে ভরে যাবে | 

হয়তো তখন আর বড় বেশি বেলা থাকবে না। নয়তো! শীখ বেজে উঠবে ঘরে ঘরে। 
একটা নির্লেপ স্তন্ধতায় কাজলদীখির বুকটা ভরে যাবে। আকাশপ্রদীপগুলো জলে 
উঠবে। সেই ফাকা প্রান্তরে একলা তারার মত দীড়িষে ও দেখবে আকাশগ্রদীপগুলো। 

তথুনি হয়তো মনে হবে সন্ধ্যে হ'য়ে এল । দেই পচা ভোবাটার পাড় দিয়ে ও হেঁটে 
আপবে। afer ব্রতকথায় অনেকগুলো মিষ্টি গলা মুখর হয়ে উঠবে। মা সেই 
রান্নাঘরের দাঁওয়ায় বসে রামায়ণ পড়বেন। ছোট ভাইবোন দুটো উন্ুখর মন নিয়ে শুনবে? 
মায়ের গলাটা কান্নাঘ বুজে আসতে চাইবে । আর তখুনি ও গিয়ে ডাক দেবে এম! 
আমি এসেছি।* মা! অবাক হয়ে উঠে আসবেন। কিন্তু রামায়ণে মাথা ঠেকাতে তুলবেন 
না। বলবেন_“আয় আয়। তারপর হঠাৎ এখন এলি যে? জানালে তো গাড়ী পাঠিয়ে 
দিতুম।” ওর মনের শেষ স্থরটুকু দিয়ে ও বলবে--“আমি ফিরে এসেছি । আর কোনদিন 
কথার অবাধ্য হব নাঁ। তুমি আমায়” আর বলতে পারবে না। কান্নায় লুটিয়ে 
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পড়বে । ভাইবোন দুটোকে ও জড়িয়ে ধরবে। ওদের বাড়ীর আশেপাশে ঝিঝি 
ডাকবে । অনেক দুরের গ্রাম থেকে ঝুমুরের গান ভেসে আসবে । তারপর সজল আসবে। 
ও প্রণাম করবে পাষের ধুলো নিয়ে। কারার রঙে কথাগুলো রাঙিয়ে ও বলবে--“আমি 
হারিয়ে গেছি সজল । তুমি আমায় খুঁজে নাও 1” 

* চমকে উঠল শ্রীলেখা । ওয়েটিং কমের একটা! প্রায়ান্ধকার কোণে বসে ও কুঁকড়ে 
গেল। ওকি পারবে? পারবে কি বলতে সজলকে ? ওকি ভুলতে পারবে একটা 
RAAT রাত। রাডাসাড়ী নদীর জলে ও ভাসিয়ে দেবে ওর প্রসাঁধনের সামগ্রীগুলে! | জলের 
তলায় ডুবিয়ে দেবে ওর শিক্ষা বাঙ্গালোর আর নাইলনের বিচিত্র সম্ভার ৷ ভাসিয়ে দিনে 
ও স্নান করে উঠে আসবে হাট থেকে কেনা আসমানী রঙের ডুরে শাড়ী পরে। সহরের 
শ্রীলেখাকে বিসর্জন দিয়ে e আবার গ্রামের শ্রীলেখা হয়ে আসবে । fee তবু কি ভুলতে 
পারবে সেই ফিকে নীল দেওষাল ঘেরা ঘরটায় একট] চরম রাত্রিকে ? 


এতো! শ্রীৌলেখারই দোষ। গাঁষের আর কোন মেয়ে কি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে না? 
তা নয়। ও চেয়েছিল শহরের আলোকধন্ত জীবনকে | চেয়েছিল অন্ধকার থেকে আলোর 
রাজত্বে উত্তরণ। তা নইলে বিধে পঁচিশ জমির ধান, দুটো পুকুর আর মায়ের কটা 
গয়নার সম্বলে দিনগুলো কেটে যেত স্বচ্ছন্দেই । হয়তো এতদিনে একট] নতুন সংসারে 
রঙের তুলি বোলাত শ্রীলেখা | কিন্তু ও তো চায় নি নিজেকে আর একজনের মধ্যে বিসর্জন 
দিতে। ও চেয়েছিল নিজের সততায় বাঁচতে । নিঙ্গের প্রাণকে wire কাছে মেলে 
ধরতে চেয়েছিলো ও। প্রাণের সবকটি স্থরকে ae থেকে তুলতে। মিড়গমকেই শেষ 
করে দিতে চায় নি। স্বর থেকে আরো কোন সুরের রাজপুরীতে পৌছুতে চেয়েছিল। 
তাইতো ও afta খায় নি, চোখের জলে বালিস ভিজ্িয়েছিল। মা বলেছিলেন- “শহর 
ভাল নয় লেখা । রঙট! তে! বাইরের, ভেতরটা দেখেছিস কখনো?” ওর হাত ছুটে] 
ধরে মা বলেছিলেন_-“কথার অবাধ্য হোপ না লেখা ।” প্রচণ্ড ক্ষোভে লেখা বলেছিল_- 
না যেতে দিলে আমি আত্মহত্যা কোরব ।” 

পরদিন সারাক্ষণ চোখের জল মুছেছিলেন all আর লেখা নিজের সথটকেশটা 
গুছিয়েছিল পরম যত্বে। একবার মনে হয়েছিল মাকে ছেড়ে দিতে ভারী কষ্ট হবে। ছোট 
ভাইবোন দুটোকে ও কতদিন দেখতে পাবো না। কিন্তু তাই বলে নিজের সমাধি | 


তখনো অন্ধকার মহুয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলেছিল। ফিকে জ্ঞযোৎ্মায় Stevi 
কাটার ঝৌপগুলো ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। ate মাঝির গরুর গাড়ীতে লঞ্ঠনটা By 
টিম করে জলছিল। একটা নতুন প্রাণের সুর্য-সম্ভাবনায় শ্রীলেখা উঠে বসেছিল গাড়ীতে | 
গরুর গলার ঘণ্টাগুলো ঝুম্‌ ঝুম্‌ করে বেজে উঠেছিল | নিতুমাযাকে মা বার বার বলেছিলেন 
"তুমি নিয়ে যাচ্ছ চাকরির' লোভ দেখিয়ে । ফিরিয়ে দিও শীগ্রি।” মা চোখে খ্বাচল 
চাপা দিয়ে কান্নাটা ঢেকেছিলেন। 
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ফিকে জ্যোৎস্রায় দীর্ঘপথটা কেমন অদ্ভুত বিষণ দেখাচ্ছিল। শিশিরের ফৌোটাগুলো 
টুপ্‌ টুপ্‌ করে শুকনো পাতার ওপর পড়ছিল । আর মাঝে মাঝে গাড়োয়ানের জিভের শব্দে 
ও চমকে উঠেছিল। বার বার মনে পড়েছিল বিকেলের সেই রওটা_সেই রাঙাসাড়ীর 
তীরভূমিটা আর সজলের কথাগুলো | R 

জলের ভেতর পা নামিযে বসেছিল সজল আর লেখা। জঙ্গলের চোখহুটো কান্না 
ভরে উঠেছিল। ধরা গলায় ও বলেছিল--"সত্যিই তুমি সহরে চাকরি করবে শীলা ?” 
লেখা হেসেছিল_-“কেন, অত ভাবনা কিসের?” "তুমি আমাদের ভুলে-।* সজলের 
কথাটা শেষ হতে দেয় নি লেখা। মুখটা চেপে ধরেছিল। সঙ্জল আবার বলেছিল_- 
“তুমি হারিয়ে যাবে সহরের ace লেখা বলেছিল--“হারিয়ে গেলে তুমি আমায় খুঁজে 
নিতে পারবে না? আশ্চর্য্য প্রত্যয়ে সজল বলেছিল--“পারব |” 

প্রথমে বেশি করে মনে পড়ে মাকে আর ভাইবোন দুটোকে । মনে পড়ত সজলকে। 
ও এখন কি করছে? ও হয়তো ভেবেছে লেখা আর আসবে না। তাই বোধ হধ আর 
কবিতা লেখে না । ছবিগুলো ছিড়ে দিয়েছে হয়তো ছুঃখে। 

ভালোই লেগেছিল নতুন শহরটাকে। পূর্ণ নয়--পূর্ণ হওয়ার পথে। জলকে 
বেধে আলো জালান হবে। তারই প্রস্তুতির জন্যে গড়ে উঠেছে এই উপনগরী। এসেছে 
ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার-_ভ্রীফটস্ম্যান। হাজার হাজার কুলী মজুর। ষ্টোনক্রাশার আর 
ধুলডোজারের শব্দে কান পাতা যায় না। তারই মাঝে ছোট ছোট কোয়ার্টার । তারই 
একটাতে আশ্রয় পেয়েছিল করেসপনজেন্দ ক্লার্ক শ্রীলেখা মজুমদার । হলুদ রঙের বাড়ীতে 
ফিকে সবুজ জানালায় অলতরজ পর্দা দুপুরের বাতাসে ফুলে ওঠে । সামনের এক চিলতে 
কম্পাউণ্ডে ও লাগিয়েছিল দুটো এরিকা পামের চারা আর রক্তগোলাপের সারি । ভাল 
লেগেছিল ; ডালবেসেছিল আর কাজলদীঘি মনের নেপথ্যে সরে যাচ্ছিল | 

সেদিনও রোজকার মত লেখা চিঠি লিখছিল। “উইথ, রেফারেন্স টু ইওর... 
"ম্যাভাম*-_পাঞ্চাবী বেয়ারাটা' এসে দাড়াল । একটা ছোট কাগজ দিলে ওর হাতে | 
ও শিউরে উঠল। কুমার সাহেব ডেকেছেন | 

তখনো লেখা কাজলদীঘির মেয়ে। তাই পর্দাটা সরাতে গিয়ে পা দুটো কেঁপেছিল ) 
হাত কেপেছিল নমস্কার করতে গিয়ে | জড়ান স্বরে বলেছিল--“আমায় ডেকেছেন ?* “হ্যা” 
কুমার সাহেব কলিং-বেলটা চেপে ধরলেন। একটু থেমে বললেন-_“আপনার ড্রাফটিংএ ভুল 
হচ্ছে!” লন্দায় লাল হযে উঠেছিল শ্রীলেখা । গলার স্থরে যতটা আস্তরিকতা আনা 
যায় এনে কুমার সাহেব বলেছিলেন--”ওট1 common) প্রথম প্রথম হবেই, এই তো 
আমি সেবার প্রথম ঢটুকলাম_1” তারপর বলেছিলেন তাব প্রতিভাদীপ্ত কর্মজীবনের 
অধ্যায়গুলো। কেমন করে নিজের চেষ্টায় সামান্ত ট্রেণার থেকে উন্নতির চরম শিখরে 
আরোহণ করেছেন তারই ইতিকথা | 


অনেক পরে লেখা বাইরে এসেছিল। একটা কথা বার বার মনে পড়তে লাগল | 
১৪ 





১০৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


কুমার সাহেব বলেছেন--“মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যাবেন না। মায়ের সাথে গল্প 
করে আসবেন” লেখা তো ভেবেছিল বুঝি বা কাজটাই গেল। 

সারারাজি লেখার চোখের ওপর মিকিমাউজের ছবির মত এসেছিল কুমার সাহেবের 
YOR ইস্পাতের পাতের মত Sera প্যান্ট। তার ভাজ ভাঙে না কখনো। 
ফড়ফড়ে ইন্ধিকর! কলার ঘিরে বেগুনি রঙের টাই! কুমার সাহেবের AI মুখটা এ টাইটাষ 
অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তথনি মনে পড়েছিল সঞ্জল রায়কে । লম্বা চুল_-টানা টান! স্বপ্নময় 
চোখ। সজলকে ভোলা অসম্ভব। তবু কুমারের er বার বার স্বৃতির সীমান্তে 
হানা দিচ্ছে। 

উপনগরী থেকে বেশ খানিকটা দুরে কুমার সাহেবের বাংলো ৷ ফ্লোরেসেন্ট আলোর 
সবুজাভায় ঘরটা স্বপ্নময় । ফিকে সবুজ দেওধাল বেয়ে আলোর ঝরণা নেমে আসছে মেঝেতে | 
ছোট ছেলের মতো! কুমার সাহেব চিৎকার করে উঠেছিলেন--"দেখ মা, কাকে এনেছি।” 

বেরিয়ে এসেছিলেন কুমার সাহেবের মা। গল্প করেছিলেন অনেকক্ষণ। ডৃয়িংরুমে 
বসে খুশিতে একট] হিন্দী গানের দুটো! কলি গাইছিলেন কুমার । কুমার সাহেবের T| 
বলেছিলেন_“তোমার মত একটি বৌ হ'ত কুমারের ৷” লঙ্জায় মাথাটা নিচু করেছিল লেখ।। 
মনের কোণে অনেক রঙিন প্রজাপতি উড়েছিল। 

তারপর লেখার দরজায় প্রায়ই আসত কুমারের ক্যাভিলাকটা। লেখার ড্রেসিং টেবিল 
তখন ভরে উঠেছে নাইলন, শিফন আর faces বিচিত্র সম্ভারে। ইভিনিং ইন প্যারিসেব 
গন্ধে লজ্জা পেয়েছে রক্তগোলাপ। মাটার গন্ধ মেখে চলা ছেড়ে তখন মাটীর ইঞ্চি কয়েক 
ওপর দিয়ে হাটতে শুরু করেছে লেখা | 

মেসিন আর কুলিমজুরের কলমুখরতার প্রান্ত থেকে একটু দূরে মাইথন বাঁধের 
রেলিঙ-এর পাশে ওরা ঘুরে বেড়াল। একদিন গাড়ীতে কবে পাঞ্চেট গেল ওরা। বন- 
হরিণীর মত এক চঞ্চলতায় ওর সার! দেহ হালক! হয়ে গেল। কানের কাছে বইতে লাগল 
একটি মিষ্টি সুরের রাগিণী। একটা চরম ছুঃসাহসে বুকটা ভরে গেছে লেখার। আর কট! 
দিন। তার পবেই শ্রীলেখা! মজুমদার হবে শ্রীলেখা সেন! সবুজ আলোকধারা ঘবটার 
ও ভেলভেপ্টের শ্রীপার পরে ছন্দমষ পায়ে হেটে যাবে । শ্রীলেখা আর কুমারের ছুটি সত্তা 
এক হয়ে যাবে । একই স্থুরে বাজতে বাজতে দুটো মন ভান! মেলে দেবে | 

এখনো ট্রেণটা এলো না। শীতের বিকেল ক্লান্ত ছন্দে গড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত 
Raoa ষ্টেশনের ফ্লাভলাইটগুলো চুপ করে আছে। সেদিনও ছিল এমনি শীতার্ত বিকেল | 
চন্দ্যল্লিকা ফুটে ছিল শ্ীলেখার লনে। এরিকাপামের পাতাগুলো কীপছিল। আর তথুনি 
এসেছিল কুমারের মেরুন রঙের টু-সীটারটাঁ। ফিকে স্কারলেট শাড়ীতে সবুজ ব্লাউজ 
পরেছিল শ্রীলেখা। খোঁপায় ছিল দন্ধ্যামালতীর গুচ্ছ। ঠোঁট ছিল অস্তরাগের আকাশ। 
ওর পালকের পায়ে স্তাণ্ডালের ট্রাপগুলোকে মনে হচ্ছিল সাগর-সাপের আকিবুকি রেখা | 
মনে হযেছিল সে সমুদ্র-কন্ভং! তাঁর স্কারলেটে অনেক দুব সমুদ্রের লোনা জলের গন্ধ ! 


প্রথম সংখ্যা | নিরুদ্দেশ | ১০৭ 


বরাকরের তীর ঘেষে ওরা আগিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল । শহরের ক্লোলাহল 
এখানে এসে ধমকে গেছে। দু’ একটা পাখী ভাকছে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির থেকে 
শাবঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। সহরের শ্রীলেখার হঠাৎ মনে পড়েছিল কাজলদীঘিকে 
মনে পড়েছিল এমনি এক বিকেলে ও আর সজল বসেছিল রাঙাসাড়ী নদীর কিনারায়। 
ও বুঝতে পারছিল তার চারিদিকে কুমার সাহেব একটা সোনার হুতো জড়িয়ে দির্ট্ছে। 
YE সুতো, কিন্তু অনেক পাক । সে বাঁধন কেটে সজলের কাছে ও আর ফিরে যেতে 
পারবে না। তা ছাড়া এবার সজলকে ভুলে যেতে হবে। থাকবে শুধু কুমার সাহেব। 

অবশেষে সেই চরম অন্ধকারে তলিয়ে যাবার রাত্রি এলো। অনেক রাত্রে কুমার 
সাহেবের গাড়ী এসে দাড়ালো বাংলোর গেটে। লেখা বলেছিল “আমায় কখন পৌঁছে 
দেবেন?” কুমার সাহেব হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠলেন। বলেছিলেন "আজ এখানে থাক 
নাকেন। আর কটা দিন পরে তো পৌছে দেবার প্রশ্ন থাকবে না লেখা ।* 

আকাশের চীদটাকে বোধ হয ঢাকা দিয়েছিল মেঘ। ঘরের নীল দেওযালগুলো কম 
পাওয়ারের বালবে কালচে মনে হ্চ্ছিল। তারপর আলোটা কখন নিভে গেল। একটা 
ব্য আদিমতায় ঘরের প্রতিটি ধূলিকণা কেপে উঠলো৷। শ্রীলেখা চিৎকার করতে চাইলো | 
বলতে চাইলো “সজল, আমি হারিয়ে যাচ্ছি” তথুনি ভাবলে, না না, সজল আর কেউ 
নয়। কদিন বাদে সানাই বাজবে_-শীথ বাজবে। ঝকৃঝকে গাড়ীটায় চেপে সে কুমার 
সাহেবের ঘরে গিয়ে উঠবে | রর 

কুমারের ঘরে শুয়ে সে রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল লেখা। তার লনে একটা সাদা 
টগর ফুটে আছে। শঙ্খধবল রং। হঠাৎ একটা পোকা এসে সেটাকে কুরে কুরে কেটে 
দিলোৌ। কটা কালো বিন্দু শঙ্খধবল রঙে ফুটে রইল। ঘুমটা ভাঙল। সোনালী রোদ 
তখন থারমেল ষ্টেদনের টাওয়ারটা অনেক আগেই ছুয়েছে। 

মনের কাটাটা কদিন খচখচ করছিল। এবার যন্ত্রণা শুরু ছোল। আর দেরী করা 
চলে না। আর কুমারই বা ফিরতে এত দেরী করছে কেন? 

কথাটা শুনে ও চমকে উঠল। দরজাটা ধরে নিজেকে সামলে নিলো । কুমার বিয়ে 
করে ফিরেছে! সেনা কি এ জগতের মেয়ে নয়। সে বাইরে আসে না। দোতলার 
জানালায় রাস্তার দিকে পিঠ করে সেতার বাজ্জায়। একরাশ কালো চুল জানালায় কিল্বিল্‌ 
করে। তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। পায় শুধু কুমার সাহেব। 

কুমার হেসেছিল মাতালের মতো । বলেছিল--"ভূল তো! আমার একার নয়। 
তোমারও” | 

কুমার সাহ্বেই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। নিজের গাড়ীতে করে ওকে পৌছে 
দিয়েছিলেন ডাক্তার মিত্রের চেম্বারে । উইথ্‌ পে ছুটির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন । কিন্ত 
কেড়ে নিয়েছিলেন লেখার সবটুকু । হারিয়ে দিয়েছিলেন ওকে ৷ ক্ষণিকের একটা লালসায় 
আলোপিয়ানী লেখার মন থেকে নিঙড়ে নিয়েছিলেন নারীর পরমমূল্য | 
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Aaa বুঝেছিল তার যা দেবার সবটুকুই সে কুমারকে দিষেছে। সজলকে দেবার 
আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে কেন সঙ্জল আগিয়ে আসবে? কিন্তু সজল কুমার নর | 
সজল তাকে খুজে নেবে। আবার আলোর মন্ত্রে দীক্ষা দেবে! যা হারিষেছে তা আবার পূর্ণ 
করে দেবে। তাই তো ষাত্রা। আলোর অভিগার | 


© 
* * * * * 


ওই কাজলদীঘির fees সিগন্তালট1। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল rt) এখুনি 
ও পৌছে যাবে কাজলদীঘি। লাল রঙের কাকরঢাল। প্রাটফর্মে লঙ্জারাঙ্গা পায়ে ও হেঁটে 
যাবে। সহরকে তুলে যাবে লেখা । তুলে যাবে একটা Get) সজ্জলকে বলবে "তুমি 
আমায় খুঁজে নাও। রাঙাসাড়ী নদীর জলে সব পাপ ভাসিয়ে দেবে। কুমারের স্বৃতির ওপর 
কালি ঢেলে ও আবার নিষ্পাপ কুমারী হবে | 

কাজলদীঘি ! কাঁজলদীঘি! এবার ভুলবে একটা চরম ভুলকে | ও হেঁটে এল | 
সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বকেরা রাষক্ষণে চারুগঞ্জের হাটে অশখগাঁছের ডালে গিয়ে বসেছে। 
সমস্ত দিনের ক্লান্তির গন্ধগুলো ঝেড়ে দিচ্ছে ডানা থেকে । দুটো ভেড়ার দল উত্তর মুখে 
হেঁটে যাচ্ছে। একট। ক্লান্তি, বিষপ্নতা আর বুকচাপা কান্নায় শীতের বিকেলট! নিজেকে 
ছড়িয়ে দিয়েছে কাজলদীঘির মাঠে। ওই তো নীলকুঠা। পথে লোকজন নেই। অন্ধকার 
হয়ে আসছে । ও জোরে পা চালাল | আরো জোরে যেতে ছবে। তীর্থের কাছে এসেছে 
ও । সম্জলকে প্রণাম করে ও স্নান করবে। মুক্ত হবে একট! চরম পাপের ছায়া থেকে ৷ 
কিন্তু ও কে? পাটা কেঁপে উঠল । আবছা আলে।। তবু কতদিনের চেনা মানুষকে চিনতে 
ভূল হয় না। সম্জল! ওর নিশ্বাস দ্রুত ছোল। পায়ে পায়ে আগিয়ে এপ লোকটা | 
তারপর চমকে উঠল | “লেখা |” 

লেখা কেঁদে উঠল। "হ্যা সজল । আমি তোমাব কাছে ফিরে এসেছি ৷” 

গলাটা গাঢ় হল সজলের | ধরা গলা ও বিড়বিড় করে বললো--“আমায় ক্ষমা কর 
লেখা। মায়ের শেষ অনুরোধ রাখতে আমি বিষে করেছি” 

wat টিপের মত অনেক দুরে দূরে প্রদীপ জলে উঠলো। লেখার মনে হোল ও 
হারিয়ে গেছে। কেউ তাকে খুঁজে নেবে না। কারুর মনের পাতায় তাকে আসতে 
অনুরোধ করে লেখা ছাপা হবে না । কেউ বলবে নাঁ_“যেখানেই থাকো ফিরে এসো” 


বোবা কানা 


ভ্রীবৈতনাথ চক্রবর্ত্তা--৪র্থ বৰ্ষ সাহ্তা এ 


প্্যাটফরমে লোকের আনাগোনা, জুতার খট্‌ খট্‌ শব্দ আর তার সঙ্গে আযানাউিন্সারের 
গলার আওয়াজ এ সব মিলিষে শীঘ্র গাড়ী আসার সময বোবা যাচ্ছে। শিয়ালদহ ষ্টেপনের 
ওয়েটিং রুমের একটা চেয়ারে বসে আছে ছাষ! দাশ। ওয়েটিং রুমের দেওয়ালে টাঙান 
কতকগুলো বাঁধান ছবি আর ঠিক ছায়ার সামনে টাঙান এক বিরাট আয়না। জানালা 
দিয়ে ভোরের হাওয়া বইছে হু হু করে আর ফুরু ফুর করে উড়িয়ে দিযে যাচ্ছে ছায়ার 
স্তাম্পু কর! কৌকড়ান চুল। পশ্চিম আকাশের এক কোণে নেমে এসেছে কৃষ্ণপক্ষের 
পঞ্চমীর ক্ষয়ে-যাওয়া চাদট|। 

ছাষার মনট| কেমন যেন উদাস। যেন তার ইচ্ছ। নেই কোথাও চলে যাওয়ার 
অথচ তাকে যেতেই হবেনা গেলে নয়। পাঁচটা বছর এমনি করেই তো কেটেছে। 
শাস্তি পাবার জন্য আজ দিল্লি, কাল আগ্রা, tae দার্জিলিং করেই তো কাটিয়েছে ছায়া। 
তবুও কি শাস্তি পেয়েছে? না। শুধু ষেন কি ভোলার জন্য, যেন শুধু সময় কাটানর 
ay জায়গ! বদল। সার! মনটাতে ভিড় করে আসছে অনেক অনেক কথা। উদাস 
দৃষ্টি নিয়ে জানালার ফাকে তাকায় বাইরের দিকে। সামনের আয়নায় নিজেরই 
ছায়াটা চোখে পড়ে। মনটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশের এ ক্ষীয়মান 
টাদটার সঙ্গে নিজের কিছু মিল খুঁজে পায়। যেন তার এ শ্যাম্পু করা চুল, ঠোটের 
লাল রং আর গালের বক্তাভ প্রলেপ-এদের কোনটাই আর তার ক্ষয়ে যাওয়া র্ূপটার 
পূরণ ঘটাতে পারছে A FT ঝাপসা হযে আসছে, সব এলোমেলো হযে আসছে। 
ছায়া পাশ ফিরে তাই যেন বসতে চাইল--আর অমনি একটি ছোট্ট শিশুর নরম হাতের 
ছোঁয়ায় আর সেই সঙ্গে ‘খোকা এদিকে এসো? ডাকে ছায়ার চমক ভাঙল | 

পাশে এক ভদ্র মহিলা । অপূর্ব কপ। হাতে নেই ভ্যানিটি ব্যাগ, ঠোঁটে নেই 
রঙ, গালের কোথাও পড়েনি কৃত্রিম রক্তিমার ছৌয়াচ_ শুধু সীথির আরক্ত রেখাটুকু আর 
হাতের শাখা দুটো যেন অপূর্ব সাজে সাজিয়েছে তাকে । ছায়া মা আর ছেলের অবাক 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল । এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের অনেক নিচ থেকে । 
সে শ্বাস যেন জানাতে চায় কবে কোন সময় ছায়াও চেয়েছিল এমনি সাজ সাজতে | 

আস্তে আস্তে সে যেন বদলে যেতে লাগল। আলগ্রা মডার্ণ, গ্রাজুয়েট, নাম করা 
ব্যারিষ্টারের মেয়ে ছায়া দাশ সব অপরিচযের বাধা, সব আভিজাত্যের অহংকার, শিক্ষার 
সমস্ত ভ্যানিটি ভুলে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কয়ে বসল। ইতিমধ্যে তার অজ্ঞাতে 
কখন সে ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে নিয়েছে | 


১১০ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


“আপনি কোথায় যাবেন ?* 
“আমরা দাজিলিঙ যাব। ওখানে আমার বাপের বাড়ী 1 
“আপনি ?” 
“আমিও ।” 
“কোথা থেকে আসছেন ?” 
“বর্ধমান থেকে । এদিকে দিয়েই যাচ্ছি, নিকটেই একটু দরকার ছিল। আর 
দেখুন না, উনি কতক্ষণ টিকিট আনতে গেছেন এখনও ফিরছেন না।” 

এতখানা কথা বলে ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন। কিন্ত সব কথাটা ছায়া শোনেনি 
মনে হয। কারণ বর্ধমান নামটা কাণে আসতেই তাব মনের একটা কোণে একখানি 
মুখ ভেসে উঠে ছিল। সে মুখখানা শৈলেশ চ্যাটাঞ্জির। যৌবনের প্রথম থেকে 
বর্ধমানে যাঁর সঙ্গে ছিল মনের যোগাযোগ । শৈলেশ তাদেরই ভাড়! নেওয়া বাড়ীটার 
মালিকের ছেলে_ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। মনে পড়ল একই প্যাট্যার্ণের ছুটো দোতলা 
বাড়ী। একটাতে থাকতেন শৈলেশের বাবা অনিমেষ চ্যাটাজি আর একটায় ছায়ার 
বাবা রমেন দাশ-ব্যারিষ্টার। ছায়ার মনে পড়ল সেদিনট1 যেদিন তার আই. এ পরীক্ষার 
খবর বেরিয়েছিল । শৈলেশ তার বোন শীলাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে জানিয়ে গিয়েছিল 
কনগ্রাচুলেশন্‌। সেদিন বড় ভাল লেগেছিল শৈলেশকে ।_ বুঝি সেদিনই ছায়া প্রথম 
একটা নৃতন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল | 

তারপর শীল! আর ছায়। থাকত মেষেকলেজের হষ্টেলে। মাঝে মাঝে দেখ 
হত শৈলেশের সঙ্গে । এরপর যেদিন কৃতিত্বের সঙ্গে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠল সেদিনও 
শৈলেশ এসেছিল কনগ্রাচুলেশন জানাতে আর সেই সঙ্গে একটা ইন্ভিটেশন্। বনগীয়ে 
শৈলেশের দেশের বাড়ী । বেড়াতে যেতে হবে। শীলাও গিয়েছিল সঙ্গে। সেখানের 
কথা ছাষার খুব বেশী মনে নেই! তবে বনগাঁ থেকে ফিরে শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডনে 
ষেদিন পিকনিক হল সেদিনটা আজও অক্ষয় হয়ে আছে। 

শীলা চলে গিষেছিল তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে অকিড দেখতে । শৈলেশ আর 
ছায়া গার্ডেনের লেকটার ধারে পাশাপাশি । এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল শৈলেশ লেকের 
পদ্মগুলোর দিকে । হঠাৎ ছায়ার দিকে তাকিয়ে জ্রিজ্ঞেস করেছিল :-- 

"ছায়া, বি. এ পাশ করার পর কি করবে? 

“আপনি যা বলবেন ।” উত্তর দিয়েছিল ছায়া | 

শৈলেশ অবাক হয়েছিল একটু, তারপব বলেছিল £ “আমার কথা তুমি শুনবে? 
আস তাছাড়া কবে কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই। মনেই থাকবে না Bs 
আমাব কথা ।” 

ছায়া ক্ষুব্ধ হয়েছিল! তাই রাগতঃ wa বলেছিল : "বলুন আপনিই ভুলে 
যাবেন আমার কথা; নইলে আপনার আমার এতদিনের পরিচয়, এত আলাপ এগুলোর 


প্রথম সংখ্য! | বোবা কান্না ১১১ 


কোনটারই কি একটুও মূল্য নেই? তারপর আর একটু উত্তেজনা, আর একটু 
আবেগের সঙ্গে নিজের হাতখানা শৈলেশের হাতের উপর চাপিয়ে দিষে ছায়া বলেছিল, 
আপনার দেওয়া এই আংটখান।, এটাও কি আপনাকে মনে করিয়ে দেবে না?” এতথখানা 
বলে ছায়! যখন শৈলেশের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল তখন শৈলেশের ঠোট দুটো 
অপীম আবেগে কেঁপে উঠল। ছায়ার হাতখান! টেনে নিয়ে শৈলেশ বলেছিল? “SI 
ছায়া, জানি তুমি তুলবে না, তুলতে পার না।আর ঠিক সে সময় শোনা গিয়েছিল 
শীলার গলার আওয়াজ-_-অকিড দেখে ফিরছে | 

এরপর তো কত চিঠি দেওয়া, কত চিঠি নেওয়া; কত অকারণ কথ] বলা, কত 
সকারণ দেখাশুনা! কিন্তু তবুও সেদিন, যেদিন শৈলেশ ছায়ার বাবার কাছে বীরের 
মত এনে জানিয়েছিল-_ছায়াকে সে বিয়ে করতে চায়_-তখন ছায়াই তো ঠোট উল্টে 
শৈলেশের দিকে দ্বণার সঙ্গে চেয়ে বলেছিল, “এ দেড়শ টাকা মাইনের প্রফেমারকে 
বিয়ে করলে আমার চলবে না। তারপর দেমাকের সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে ঘর থেকে 
বেরিয়ে গিয়ে ট্যাব্সিতে চড়েছিল। 

কিন্ত কেন? কেন সে জীবন নিয়ে খেলতে গেলো? ভালবাসা নিষে ফান করুল? 
আজ মনে পড়ছে তার-_-সে শুধু রাজবাড়ীর ডাক্তারের ছেলে অমিত দেনের জন্তই । কোটি 
কোটি টাকার মালিক। এক মাসে যে তাকে দিষেছিল তিনখানা ভাইমণ্ড নেকলেল্‌। 
সে-ই তে] তাকে শিথিষেছিল চুলে স্থাম্পু করতে, গালে রঙ মাখতে, নাইট ক্লাবে গিয়ে পুরুষ 
বন্ধুদের সঙ্গে ABE করতে । নইলে সে তো এমন ছিল AT 

এমনি করেই তো এক বছর কেটে ছিল। বিয়ের সব Be কিন্তু তারপর? না, 
না, সে আর মনে করতে পারছে না। উঃ, মান্য এত নীচও হয? সে চলে গেল তারই 
বন্ধু অমিষা রায়কে নিয়ে ! 

অনুশোচনা | 

মনের গ্রস্থিগুলো ষেন ছিড়ে যেতে চাচ্ছে। প্রাটফরমের সব আলোগুলো যেন নিভে 
আসছে। সে বুঝি বা আত্মবিস্বৃত হয়ে আসছে । মনে হচ্ছে যেন দে একবার চেঁচিয়ে উঠে 
বলে, "পুক্রষেরই কি শুধু ভুল করার অধিকার আছে, মেয়েদিকে কি সে অধিকার একটুও 
দিতে নেই ?” মনে হল যদি দেখা হত তবে তার পায়ের কাছে গিয়ে বলত £ Dear 
Chatterjee, excuse me, excuse please, though I am too late. 

ঢং ঢং ঢং Doers 

গাড়ী ছাড়ার আগের ঘণ্টা । চকিত যাত্রীর মাঝে পড়ল প্রস্তুতের সাড়া । ভদ্রলোক 
ভিড় ঠেলে ফিরলেন টিকিট নিয়ে। তারপর টিকিটগুলো তীর স্বীর হাতে দিয়ে চলো এরপর” 
বলে উঠলেন_-আর অমনি তড়িৎ চালিত যন্ত্রের মত চেঘারে বসে থাকা ছায়া দাশের ঘাড়টা! 
ভদ্রলোকের দিকে ফিরে গেল। তারপর চার চোখে বিশ্বময়! ভদ্রলোকের চোখ দুটো 
কোটর থেকে ঠেলে আসতে চাইল আর ছায়ার চোখ দুটো যেন মিরাকল্‌ ঘটতে দেখছে I 
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কিন্তু কারো মুখে কোন কথা ফোটার আগে যেন ভদ্রলোক ity মুখখানা ফিরিয়ে নিলেন 
আর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার রুজলেপা মুখখাঁন। ছাইয়ের মত হয়ে গেল! 

fey | 

গাড়ীটা ছেড়ে দিল! দেখা গেল ছাযা শূন্তের দিকে চেয়ে প্লটিফরমের এক কোণে 
বর্সে' আছে। অনেকেই তার দিকে তাকাল কিন্তু সেই Saale ষেন নিবীক্ষণ করে দেখতে 
চাইলেন কারণ, “ভাল করে দেখে নাও, এ মেযেটিই সেই ব্যারিষ্টার কন্তা ছায়া দাশ যে 
আমায় দেড়শ টাকাব প্রফেদার বলে অপমান কবে বেটাব চান্স নিতে চেয়েছিল ” এই 
সমন্ত কথাটা বলে তীর স্বামী পাশ ফিরে তাকালেন। দরে দেখলেন ভোরের আলো ফুটে 
উঠছে, এখানে তখনও অন্ধকার ; যেন হাসি কান্না পাশাপাশি দীডিযে। দাঞ্জিলিঙ না যাওয়া 
ছায়া দাশের বুকে নেমে এসেছে দা্জিলিঙের সমস্ত শৈত্য । 


শাপলা 


অসমাপ্ত 
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এই নিয়ে দুবার তালি পড়ল জুতোটায়_আর চলে Ail হাতের ব্যাগটাও ছিড়ে 
গেছে। ওটাও পাণ্টাবার সময় হযে গেছে । আটাত্বর টাকার ক্যানভাসাব অনাদি দস্তিদাব 
তার পায়েও জুতো, হাতে ব্যাগ | নিজে নিজেই চলতে চলতে হেসে ফেলে অনাদি | 

তবু তালিমারা জুতো আর ছেঁড়া ব্যাগ নিষেই হাটতে লাগল অনাদি। আর একটু 
পরেই টালিগঞ্জে পৌছে যাবে সে। হাটতে তার অস্থবিধা নেই। প্রতিদিন গোটা 
কোলকাতা ঘোরা তার অভ্যাস আর একমাত্র এই গুণের ‘মডার্ণ ডেকরেটার্স” জন্যই এ 
ক্যানভাসার এর পদ পেয়েছে সে। 

হলদে রঙের আনকোর| নোতুন একটা তেতলা বাড়ীতে ঢুকে দরজায় আস্তে টোকা 
মারল অনাদি | 

“মডাৰ্ণ ডেকরেটার্স-এর ম্যানেজার মি: দেবোপম সোম বেরিয়ে এলেন দরজা! ঠেলে | 
অনাদি ব্যাগ নামিয়ে রেখে রসিদ আর বায়ন! পত্রগুলে বের করে বুঝিয়ে দিল ম্যানেজারকে। 
পেন্সিল দিয়ে নাম দাগ দিতে দিতে অনাদি বলল-_“আঙ্জ আর পাঁচটা বাঁযনা পেষেছি। 
তিনটে বিষে বাড়ীর আর দুটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের” | 

কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল দেবোপম, “হৃদয় বাবু বায়না ধরেননি আজ) না 
আপনি ধাননি ওঁর বাড়ী ?” 

জুতোর ফিতেটা বাধতে বাঁধতে উত্তর দিলে অনাদি, “দরে পোষাল ন! স্তর! প্রায় চৌদ্দ 
পনের টাকার মত তফাত পড়ছে। তাতে কি কখনও হতে পারে"? “তাতেই বায়না 
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ধরলেন না কেন?” দেবোপম বলল । আমিই না হয় ওটার পরে বন্দোবস্ত করতাম । সেই 
জন্তেই ওঁর বাড়ী আপনাকে যেতে বললাম। বাণীর দিদির বিয়ে--ছিঃ কি লজ্জায় পড়তে 
হবে জানেন ?” . 

ভাল লাগল না কথাটা অনাদির। ভেতরে ভেতরে যে কি সম্পর্ক তাও কি করে 
বুঝবে। একটু রেগেই বলল অনাদি, “আমি তো আর জ্যোতিষী নই, স্তর” | ap 

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পথে পা দিল অনাদি। আজ ম্যানেজার বাবুর কথাটা মোটেই 
ভাল লাগলন! তার। নব্বই টাকার কমে কোথাও বায়না ধরা হবেনা--এটাই, কোম্পানীর 
নিয়ম । অথচ ম্যানেজার বাবুবললেন যে তাকে লক্জ্বাযষ পড়তে হবে। কথাট। ভাবতে 


ভাবতে আনমনে থেমেই যায় অনাদি । হয়ত ম্যানেজার বাবুর সংগে BA বাবুর আত্মীয়ত। ' 


ঘটবে তাই টাকাটা কম নিলে উনি নিজেই তা এক সময় মিটিয়ে দিতেন। কিন্ত সেত আর 
জ্যোতিষী নয়। কাজ ত আইন RT করতে হবে। অনাদির মনটা খিচিয়ে ওঠে আবার | 
পথে হাটার চাকরী নোতুন নয় তার! কোলকাতার প্রায় প্রতিটি পরিবার তার নখদর্পণে। 
পরিচিত হয়েছে ও অনেকের কাছে। কিন্তু আস্তরিকতা নেই কারও । বড় মেয়ে পুতুলের 
বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আরও বুঝেছে অনাদি । আজ পর্যন্ত বিয়ে দিতে পারল না মেষেটার | 

হাটতে হাটতে চৌরংগীতে এসে পড়ল অনাদি। রাত্রে চৌরংগীর অন্ত রূপ । বিজলী 
আলোর মায়া আর পথ হাট! মেয়ে-পুক্রষের উগ্র সেণ্টের গন্ধ মাথা ধরিয়ে দেয়। একটু 
অন্যমনস্ক হয়ে যায় অনাদি। মনে পড়ে তাড়াতাড়ী ঘরে ফিরতে হবে। পুতুল হয়ত ভাত 
ঢাকা দিয়ে বসে আছে তার জন্তে | | 
॥ ঘরে RY নিকুপমা প্রদিনের মত পুনরায় বলল-_“কি গো, পাত্র ঠিক হলোনা পুতুলের ? 
ল্যা্সডাউনেই দেখ চেষ্টা করে*। “কালই যাবো” বলে উঠে পড়ল অনাদি | 

পরদিন আবার হাটতে থাকে অনাদি । তবে আজ আর ক্যানভাসার হিদাবে নয়। 
হাটতে থাকে মেয়ের বাবা হিনাবে। ল্যান্সডাউনে পাত্রের খোজে । পাত্রের বাবা বসন্তবাবুর 
সংগে দেখা হয়ে গেল রাস্তাতেই। চিনতে পারেনি প্রথমে অনাদি । বসন্তবাবুই প্রথমে 
চিনে কথা বলতে আগিয়ে এলেন। “নমস্কার, অনাদ্িবাবু যে,” বসস্তবাবু আরও কাছে এলেন। 
অনাদি প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর নমস্কার বিনিময় করে বলল, "এই যে, আপনার 
বাড়ীই যাচ্ছিলাম ।” রাস্তায় কথা বলতে বলতে দুজনেই বসস্তবাবুর বাড়ীতে এল! চা 
খাওয়ার পর অনাদি জানাল যে তার ইচ্ছা বোশেখের প্রথমেই শুভ কাজ শেষ হোক । PTE- 
বাবুও জানালেন তাতে তাঁর আপত্তি নেই। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে এখন কথা শেষ হলেই 
হোল। অনাদি ধরল বসস্তবাবুর স্ত্রীকে । “দেখুন - আমার অবস্থা তেমন কিছুই নয়। 
ছেলেমেয়েদের সময়মত জাম|-কাঁপড় দিতে পারিনা”__এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল 
অনাদি। 

কথাটা পাকাই হয়ে গেল। এখন দিন স্থির করবার অপেক্ষায়।: নমস্কার করে বাড়ী 
ফিরল অনাদি। > 


১৫ 
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কথাটা শুনে স্ত্রী নিরুপমারও মুখে হাসি ছুটল । ভাত দিয়ে একট! নোতুন কথা পাড়ল 
অনাদির কাছে। অনাদির গ্রামের বন্ধু জনার্দনের ছেলে এসেছিল তার কাছে। অবস্থা এখন 
খুব ভাল | সিনেমার ক্যামেরাম্যান না কি হয়েছে যেন। আমতা আমতা করে কথাটা 
পাঁড়ল যুণীল। “আমার ইচ্ছে পুতুলকে.আমার বাড়ীতে নিষে যাঁই। কোন অসুবিধে হবেনা 
ওর আস্তে কথাটা জানাল যুণাল। দরজার পাশে দাড়িয়ে পুতুলও কথাটা! শ্তনল। উত্তরে 
নিরুপমা কিছুই বলেনি । সন্ধ্যায় আবার এখানে আসতে বলেছে! 

কথাটা! শুনে গম্ভীর হয়ে গেল অনাদি । সাধারণতঃ ওকে এতটা গ্ভীর হতে দেখেনি 
নিরুপমা। 

“কি গো, কি ভাবছ এত”_ব্লল নিরুপমা ৷ অনাদি কিছু না বলে হাত ধুতে 
উঠে গেল। 

অনিচ্ছা থাকলেও শুধু নিরুপমার অস্থরোধেই সন্ধ্যেতে বাড়ী রয়ে গেল অনাদি। 
আত্বকালকার যুগে মৃণালের যত পাত্রের দাম অনেক একথা জানে অনাদি কিন্তু জনার্দন, 
মুশীলের বাবা জনার্দনের ব্যাপার তো! অনাদির অঙ্গানা নয়। গ্রাম ছেড়ে সেই কবে উধাও" 
হয়ে গেছল জনার্দন। পাতা! পাওয়া গেল না অনেকর্দিন। যখন খোজ মিলল তখন জানা গেল 
Barta বড়লোক হয়েছে। গাড়ী, বাড়ী আর সেই সংগে এক ফিরিংগী মেয়ে পেয়েছে সে। 
তারই ছেলে মুণাল। কোলকাতার মত জায়গায় মন্ত বাড়ী। গাড়ীও আছে। কিন্ত নেই 
শুধু চরিত্র । আধুনিক সিনেমা অভিনেত্রীদের সংগে তার মেলামেশা । পার্ট আর পিক্নিক্‌ 
নিয়েই তাদের সংগে মশগুল্‌। পুতুলের মত মেয়ে কি ওর সংগে সুখে ঘর করতে পারবে | 
পারবে না এ কথা অনাদির অজানা নয়। 

সন্ধ্যাতেই একটা মিশ, কালো গাড়ীতে চেপে অনাদির বাড়ীর গলিতে নামল মুণাল। 
পরণে আকাশী রঙের দামী একটা প্যাণ্ট গায়ে গাঁষে উলংগ মেয়ের ছবি আঁকা নাইলনের 
বুশসার্ট। মুখে were দামী সিগারেট । ঘরে ঢুকে প্যাণ্টট। বাগিষে একট! মোড়া টেনে 
নিয়ে বসে পড়ল মৃণাল । 

মৃণালই প্রথম কথা বলল । “কাকীমার কাছে সবই শুনেছেন বোধ হয়”__সিগারেটটায় 
জোরে একটা টান দিল ও। অনাদি একটা ঢোক গেলল। 

“আপনার এতে কোন আপত্তি আছে ?”__ আবার বলল মৃণাল । বলতে লক্জা নেই 
জীবনে আর অপ্রতিষ্ঠিত নই”-কথাটা বলেই একপংগে কতকগুলো ধোঁয়ার রিং ছাড়ল 
মৃণাল । 

“সত্যিই আপত্তি ছিল না আমাদের । কিন্তু পুতুলের বিয়ে আগেই আমি অন্ত জায়গায় 
ঠিক করে ফেলেছি” আবার ঢোক গিলে উত্তর দিল অনাদি | 

সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল মৃণাল । অনাদিও হাফ 
ছেড়ে বাঁচল । ভুল 'সে কিছুতেই করবে না। জনার্দনের অতীতকে না হয় মৃণালের বর্তমান 
দিয়ে ঢাকা যেতে পারে কিন্ত মণালের ভবিষ্যৎ? ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে অনাদি | 


প্রথম সংখ্যা ] অসমাপ্ত ১১৫ 


পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বসস্তবাবুর ছেলে ছুলালের সংগে । আসছে বোশেখেই 
হবে। অনাদির ছোট্ট সংসারে এখন একটু ব্যস্ততা বেড়েছে। কিছুই ধৃযধাম না হলেও 
faces ব্যাপারে কিছু আয়োজন চাই-ই | 

অনাদি সকালে দেখা করল ম্যানেজার মিঃ দেবোপমের সংগে । রসিদ আর বায়নাপত্র 
নিয়ে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে রইল অনাদি। 

“কি কিছু বলবেন নাকি ?-_কাগজে সই করতে করতে মুখ তুললেন মিঃ দেবোপম। 

"বলছিলাম কি, আসছে বোশেখেই আমার মেয়ের বিয়ে দৌব স্তর। একটা বেশ 
ভাল নক্সাদার রঙিন সামিষাঁনা আর কিছু রঙিন আলো দিয়ে সাহায্য করতে হবে স্তর” 
কথাট1 বলেই একটা তৃপ্তির হাসি হাসল অনাদি । 

“আচ্ছা দৌব। তার জন্যে আপনার কোন ভাবনা নেই । এখন একবার হ্বদয়বাবুর 
বাড়ী যান তে|| ভাল সামিষানা আর কয়েকটা জিনিসের প্যাটার্ণ দেখিয়ে আস্থুন_" 
বলেই প্যাটাণগ্ুলো| বের করে দিলেন মিঃ দেবোপম। 

সন্ধ্যাতেই খুশী মনে কলেজ স্কোয়ারে হাজির হোল অনার্দি। প্যাটার্ণগুলো দেখাল 
হৃদয়বাবুকে | একটা পছন্দ করে বাকীগুলো৷ ফেরত দিয়ে চা খেতে বললেন অনাদিকে। 
আজ রাত হলেও ভাবনা নেই তার! বসে বসে চা খেল-_একটা পানও খেল অনাদি ! 
আগামী বোশেখেই পুতুলের বিয়ের দিনেই হৃদয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যার বিয়ে। বাড়ী ফিরবার 
সময় হদয়বাবুর হী Secale জানালেন--“এসো! অনাদি সেদিন। দেবোপমকে বলে দোব 
তোমাকে গাড়ীতে নিয়ে আসবে ।* অনাদিও জানিয়ে দিল কথাটা! কি করে আসা হবে? 
পুতুলেরও যে বিয়ে এদিন। সামিয়ানা-আলো খাটাতে হবে। সময় পাবে না আসতে। 
হৃদয়বাবুর ওখান থেকে একটা নিমন্ত্রণ পত্র পেল অনাদি। কালই Ral আজ সারা 
কোলকাতা তার কাছে নোতুন লাগছে। আলোকোজ্জল চৌরংগী আজ তার চোখে 
স্িথ্ধতার প্রতিমূত্তিরূপে বিরাজ করছে। 

রঙিন নক্সাদার সামিয়ানা আর আলো নিয়ে একটু রাত্রেই বাড়ী ফিরল অনাদি। 
তখনও খাওয়া হয়নি কারও । নিরূপমাকে সামিয়ানাটা খুলে দেখালো অনাদি। একটু 
রসিকতাও করল নিরুপমার সংগে। 

ভোর রাজ্রেই বাড়ীটা জেগে উঠল অনাদির। ভিজে চুল আর WE সেণ্টের গদ্ধে 
বাড়ীটা ভরে গেল। জামাটা বদলিয়ে সকালেই ম্যানেজারকে নিমন্ত্রণ করতে বেরোল 
অনাদি। সামনেই দেখা বেয়াই বসস্তবাবুর সংগে। একটা গাড়ী থেকে নেমে এলেন উনি। 

" শুস্থন-গ্ভীর স্বরে বললেন বসস্তবাবু। “এ বিয়ে হবে না, চরিত্রহীনার সংগে 
আমি ছেলের বিয়ে দিতে রাজী নই--আর কোন কথা নেই*_-ষেমন এসেছিলেন তেমনি 
ভাবেই গাড়ীতে চেপে চলে CATA 1 

অনাদি স্পষ্ট দেখল বসস্তবাবু মৃণালের গাড়ীতে চেপে চলে গেলেন। মাথাটা ঘুরতে 

লাগল অনাদির। সারা কোলকাতা! শহর যেন তাকে চেপে ধরতে আসছে। সীমাহীন 


১১৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


পৃথিবী যেন বায়ুশূন্ত মনে হোল অনাদির। প্রায় টলতে টলতে বাড়ী ফিরল 
অনাদি। 

নিরুপমা ছুটে এসে ধবে ফেলল অনাদিকে । ছেলেগুলো ছুটে এসে দূরেই স্তব্ধ হয়ে 
fees গেল। . : 

“কি হোল তোমার, এমন করছ কেন ?*--টেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা । 

‘গে অনেক কথা?-উত্তর দিল অনাদি। লোনা জলে ঝাঁপস| চোখ। খাটানে 
নঝ্সাদার রঙিন সামিষানাটাও cm অনাদির চোখ থেকে উঠে গেল। 

শেষ 


সত্যিকারের বন্ধু 
ভরীকালীনাথ se, ২য় বর্ষ সাহিত্য | 


জাষগাটির নাম মহয়াবন। ছোটনাগপুরের মধ্যে ছোট্ট সীওতালিগ্রাম। বেশীর 
ভাগই কুঁড়ে ঘর। কিন্তু ওরই মধ্যে লাল টালি ছাওষা বেশ বড় একটি বাংলো আছে। 
ওঁ বাংলোর নাম রেখেছে সীওতাঁলর1 “বাবুবাংলা*। ওঁ “বাবুবাংলাস্ম এসেছে 381 | 
মস্ত বড় লোকের ছেলে । কলকাতায় তাদের ছুই-তিনখানা বাড়ী, তিনচারটে গাড়ী, এতসব 
জিনিষের o একটি মাত্র ছেলে রঞ্জন! সে লেখাপড়া করে খুব মন দিয়ে কিন্ত বড় 
রোগাঁ। খালি ভার wee করে। এবার খুব অসুখ করেছিল ভাই ডাক্তার বলেছেন চেঞ্জে 
নিয়ে আসতে! তাই ও এখানে এসেছে। এ বাবুবাংলাটা ওদেরই। বেশীর ভাগ 
সময়েই বন্ধ থাকে | , 

ওর ভারী ভাল লাগছে এখানে KL সামনে কত বড় খোলা সবুজ মাঠ। কেমন 
ছোট ছোট পাহাড় থেকে ছোট ছোট ঝরণা এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে বির ঝির কোরে। 
চারিদিকে শালের বন। কি সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ সব সময়ে বাতাসে ছড়িয়ে আছে যেন 
wal | বোধ হয় মহ্য়ার গন্ধ । অনেক মনহুযা গাছ আছে এখানে | 

fee ওর মনে বড় কষ্ট। ওর বাবার ভয়ে ও ইচ্ছে মত খেলতে পারে না। নিজের 
খুসী মত একলা একলা বেড়াতে পারে না এ সব সুন্দর জায়গায়! সব সময়ে ওর সঙ্গে থাকে 
রামদীন দারওয়ান। একটু দুরে যেতে দেয় না, ছুটে বেড়াতে দেয় না । সন্ধ্যে হতে না 
হতেই বলে, “খোঁকাবাবু ঘরে চলো, নেহিতো ফিন জোখাম হো যাইবে।” আবার ফিরতে 
হয় ওর ACH সঙ্গী নেই সাথী নেই। ছুদিনেই হাঁপিয়ে উঠে ও। এসব ছোটলোক 
সাঁওতালদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা ওর বাবার বারণ। তবু কলকাতায স্কুলে গিয়েও 
কিছু সঙ্গী পেতো | | 


প্রথম সংখ্যা ] সত্যিকারের বন্ধু ১১৭ 


ওদের বাড়ীর পাশেই সাঁওতাল সর্দারের ঘর। ও জানালা দিয়ে একমনে সে দিকে 
তাকিয়ে থাকে । ওরই বয়সী একটি ছেলে। খুব কালো কিন্তু কি সুন্দর স্বাস্থ, কত আরও 
এরকম ছেলের সঙ্গে দল বেঁধে মনের আনন্দে খেলছে। কাদা মাথছে, ধূলো মাখছে, 
কিন্ত কেউ ওদের বকছে না। আবার তীর ey নিয়ে একটা গাছে সবাই মিলে নিশানা 
কোরে তীর ছু'ড়ছে। আননেই আছে ওরা । এবার ওর বাবা মোষ ছুয়ে এনে সেই HDI 
ফেনা-উঠা গরম গরম দুধ গ্েলাসু ভত্তি কোরে ছেলেকে খাইয়ে দিলে । কি দুষ্ট ছেলে! 
দুধ খেতে খেতেও লাফাচ্ছে। ওর বাবা ওর একটা হাত শক্ত করে ধরে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে। 
সেওতো কাপে করে দুধ খায়, তবে সে কেন এত রোগা? একটা কষ্টের নিঃশ্বাস পড়ে 
তার। ওর মা কখন ষেওর পেছনে এসে দড়িয়েছিলেন, ও তা জানে না, ষা বলেন, “তুই 
ওদের মত করে খেলবি রাজু?” রাজুর চোখে জল এসে যায়, সে তাড়াতাড়ি মায়ের বুকে মুখ 
লুকায়। মা ওর কষ্ট বুঝতে পারেন। ওর মাথায় আন্তে হাত বুলোন। 

কয়েকদিন পরে ওর বাবা কিছু দিনের acy কলিকাতা গেলেন । এই সুযোগে এ 
সর্দারের ছেলে মংলুর সঙ্গে ওর ভারী ভাব হয়ে গেল। সেও ওর সঙ্গে ভাব করার জন্ত 
খুবই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু সাহস কোরে বাংলোর মধ্যে ঢুকতে পারতো না। ভয় পেতো ওর 
বাবাকে । এবার মনের আনন্দে ওদের খেলা চললো। প্রথম প্রথম বাড়ীর মধ্যে, তারপর 
বাড়ীর বাহিরেও। কদিনের মধ্যেই র্রনের শরীও বেশ সেরে উঠলো। ওর মা ওকে বারণ 
করেন না ওদের সঙ্গে খেলতে, বরং তিনি ভালই বাসেন মংলুদের ৷ তীর ধক ছোড়ে 
ওরা এ পাহাড়ে উঠে। তারপর ঝরণার ধারে বোসে মংলুর বাশি শোনে। রঞ্জন ওর 
কাছে বাঁশি শিখবে বলেছে_-তাই যংলু সেদিন বাশি তৈরী করছিল তার রাজা বাবুর 
জন্তে। সে রঞ্জনকে এ বলেই ডাকে । লোহার শিক গরম করতে হবে বাশির ফুটো 
বানাতে তাই ভেতরে গিয়ে রঞ্জনের মার রান্নাঘরের সামনে সে দড়িয়েছে। অমনি এসে 
পড়লেন রঞ্জনের বাবা । একেবারে খবর না দিয়েই এসেছেন তিনি । বাইরে যারা 
দাঁড়িয়েছিল তারা তে! তাকে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে গেছে। রঞ্জন ছুটে এসে মংলুকে 
বলতে না বলতেই তিনি ভেতরে এসে ওকে দেখে ফেললেন। আর খুব রেগে মারতে 
গেলেন ওকে। রঞ্জন ওর হাত ধরে তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজা দিয়ে বার করে দিলে! | 
পরে সে বাবার কাছে মার খেলো এ SRT Src হিরন রিনা? se | ওর মাও 
বকুনি খেলেন ওকে বারণ না করার BCH | 

রাজু আবার বন্দী হল। কায়া পায় ওর । ee জানে 
না হয়ে মংলুর ভাই হোতো। ওর তবে কি মজাই না হোতো। সারাদিন ও মংলুর সঙ্গে 
বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো মজা করে। ক্ষিদে পেলে বনের ফল থেতো, 
আর CEBI পেলে খেতো ঝরণার জল । কি মজাই না হোত তা হলে! 

তিন-চার দিন হয়ে গেল--মংলু তার রাজা বাবুর সঙ্গে খেলতে পায়নি । ভারী মন খারাপ 
তার়। এমন কি বাশিটাও তাকে দিতে পারেনি । এবার সে মনে মনে একটা ফন্দি Ki | 


= পি nl e ent Ne এ? শুট en ০০ 
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সে দিন রাত্রে বাশির আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, রাজুর । ও যে মংলুর বাশির 
স্থর বেজেই চলেছে তুতুর তুয়! তৃতুর তু! শব্দে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে জানালায় 
এসে দাড়ায় ও | 

ওদিকে গাছে বোসে বাশি বাজ্জাতে বাজাতে মংলু দেখে একসার লোক লাঠি সৌটা 
aes নিঃশব্দে গুঁড়িমেরে মেরে এগিয়ে চলেছে রাজুর বাড়ীর দিকে । জানলায় রাজুকে 
দেখে ছুটে গিয়ে বাঁশিটা রাজুর হাতে দিয়ে বলে, শিগ্‌গির তোমার বাবাকে ডেকে দাও 
তোমাদের বাড়ী ডাকাত পড়েছে। শুনেই তো ভয়ে রাজু ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কাপতে থাকে | 
ওদিকে মংলু ছুটে গিযে তার বাবাকে রাঁজুদের বাড়ীর বিপদের কথা জগায়। সমস্ত সাঁওতাল 
পল্লী নিঃশব্দে সর্দারের নির্দেশে জেগে উঠে রাজুদের বাড়ী ঘেরাও কোরে ফেলে | 

প্রবল চিৎকার চেচামেচিতে ঘুম ভাজে রাজুর বাবার । যমদূতের মত মশাল হাতে 
ডাকাতদের দেখে ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে যায়। তবু কোন রকমে চিৎকার করেন, “বন্দুক ! 
হামারা বন্ধুক লাঁও।” আর লাও! কে আনবে বন্দুক ? রামদীন ভয়ে রাম্নাঘরে ঢুকে খিল 
দিয়েছে, অন্য চাকররা ভয়ে চিৎকার করছে। রাজুর মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কাপছেন, 
রাজুর বাবারও সেই অবস্থা। শুনতে পাচ্ছেন বাইরে কারা যেন দৌড়ে এলো--তারপরই 
ধপ ধপ AB AB শব্দ মনে হচ্ছে এক সঙ্গে অনেকগুলো! লাঠি চলছে। এমন সমযে তা Sy 
কোরে একটা বিকট আওয়াজ- আবার “বাবারে” “মারে” শব্দ, ভেবে অবাক হল রাজুর বাবা 
কারা লড়াই করছে কার সঙ্গে ডাকাতরা কি নিজেদের মধ্যেই লড়াই করেছে? এমন সময় 
মংলুর গলা পায় রাজু, “বাবা এদিকে এসো কেনে, এই শালা আমারে ধরেছে বটে ৷” রাজু, 
বলে-_বাবা এযে মংলু ভার বাবাকে ডেকে এনেছে। অবাক হলেন তিনি। তার ছেলের 
বন্ধু, তাই তার বাবা তার বাড়ীর ডাকাত তাড়াতে এমেছে। এমন সময় দুড়দার কোরে 
কারা যেন পালিয়ে গেল। দুরে সকালের আলো মিলিয়ে গেল গুরা দেখলেন দরজার ফাক 
দিয়ে। এবার সব চুপ শুধু একটা গোডামির শব্দ আসছে। আস্তে আস্তে সাহস ফিরে 
আসে রাজুর বাবার | এমন সমরে দরজায় দুম দুম ধাকা। আবার কেঁপে ওঠেন গুরাঁ_তবে 
শোনেন FC AACR CATH কেনে বন্দুকবাবু? ডাকাত ভাগিয়ে গেছে। এবার বন্দুক দাগ 
কেনে” আর হা হা.কোরে হাসছে । দরজা খুলে দেখেন একরাশ সাওতাল। সামনেই রক্ত 
মেখে দাঁড়িষে আছে তাদের সর্দার, পাশে মংলু। ওরাও অক্ষত নয়। দালানের একদিকে 
রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সেখানে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে গোডচ্ছে। তখনো কাধের 
ক্ষত দিয়ে-রক্ত গড়াচ্ছে সর্দারের । রাজার বাবা বলেন, ভোমরা আমার অনেক উপকার 
করেছ সর্দার, আমার একমাত্র ছেলের প্রাণ বাচিয়েছে। তোমাদের এই রক্তের খণ আমি 
কি দিয়ে শোধ করব বল? বল কি বকশিষ দেব তোমাদের ? 

আবার হা হা কোরে হেসে সর্দার বলে, বকশিস দিবি? তবে দিগে কেনে এ ভোর 
টাকার চাকর নেমক হারামকে । আমারা বকশিষ মাঙ্গতৈ আসি নাই বটে। আমার 
ছেইলেট1? তোর ছেইলার বন্ধু বটে, তুই বকশিষের বদলি ওদের মিলতে দে কেনে। বাবু 
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মোরা ছোটলোঁক বটে, কিন্তু ছোট কাম করে না বটেক | মোরা বন্ধুর জন্যে মিতার জন্তে পরান 
দিবেক বটে। এত বড় কঠিন মানুষ রাজুর বাবা, তারও এই সরল প্রাণ সর্দারের কথা শুনে 
চোখে জল আসে । বুঝতে পারেন ওরা এই বনে থাকে__তাঁই ওদেব মন বনের মতই AJA, 
পরিষ্কার উদার আকাশের নীচে থাকে--তাই ওদের মন আকাশের মতই বিরাট । সেখানে 
কোন স্বার্থপরতা নীচতা নেই । গরীব হতে পারে কিন্ত ছোটলোক নয়। তিনি বলেন “হ্যা 
সর্দীর--তোমার কথাই ঠিক! কই তোমার ছেলে? ওই রাজুর সত্যিকারের বন্ধু” 
তারপর রাজুকে ডেকে মংলুব সঙ্গে তার ate মিলিয়ে দেন। নিজেও সর্দারের হাত ধরে 
বলেন, "আজ থেকে আমরাও বন্ধু!” এ টাঙ্গিখাওষ! ডাকাতকে কাধে কোরে সর্দার হাসতে 
হাঁসতে বলে, এই দেখ কেনে এট! ডাকাত, আমি একে মেরেছি, কিন্তু ঘরে গিয়ে এটার সেবা 
করব, না মরা te” খুব খুশী "হয়েছে সে রাজুর বাবার কথায়। পরদিন থেকে দুটো 
বাঁশি এক সঙ্গে তুতুর তুযা BHA তুয়া কোরে বাজতে থাকে | 


জল S ফসল $ মানুষ 
চিত্ত মিশ্রু- চতুর্থ বৰ্ষ সাহিত্য । 


ধান ক্ষেতগুলো সবুজতায় ভরে গেছে। যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই সবুজ। 
চোখের দৃষ্টটা মেলে ধরলে একটা সবুজ প্রান্তর চোখে সামনে ভেসে উঠে। ধানগাছগুলোর 
ফাকে ফাকে গঞ্জে উঠা ঘাসগুলোকে তুলে ফেলছিল মোহন। একটি বলিষ্ঠ চেহারার যুবক। 
একটু দূরে একটি উচু আলের উপর বসে আছে সারি। মোহনের স্বী। কালো রঙ কিন্ত 
স্থডৌল একটি মুখের উপর সুন্দর ছুটে কাক্গল-কালে! চোখে, দেখতে ভালই লাগে সারিকে | 
ওঁ ধানগাছখুলোর মতই সবুজ লারি। Fee যোহনের কাছে সারি ধানগাছগুলে! থেকে 
আরো বেশী সবুজ কেননা সারির শরীরের মধ্যে বড় হচ্ছে আরও একটি সবুজ জীবন | 

-এই মোহন দাকা+গ্ুলো খায়ে লে। একটা কোকিল যেন হঠাৎ ‘কুহু’ করেই 
থেমে গেল। | 

ধানগাছগুলোর ফাক থেকে মোহন আবিষ্ট দুটো চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল সারির 
দিকে। তারপর উঠে এসে সারির পাশে বসে ভাত খেতে লাগল | 

— R সারি। 

-কি? 

_তুই আর ভাত লিয়ে আসিম্‌ না, আমি অড়াঃ*তে যায়ে খায়ে আসব । 

-কেনে? আড়চোখে মোহনকে দেখে সারি | 


0) ভাত (২) ঘর 
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কেনে, তুই বুঝতে লারছিস। 

—al,1 খিল খিল করে হাসে সারি । 

হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে মোহনেব গাঁষে ধানগাছগুলো ধেমন এক HAF] হাঁওবাঁতে 
একে অপবের গাযে ঢলে পড়ে অমনি SHER | | 

_-তুই আসিন্‌ না, গিদ্রাটার* কষ্ট হবেক | 

-_ও বাবা, এখুনি আপুংঃ হয়ে গেলি । হাসে দারি। 

হব নাই! গিদ্রাট। ত আর Pay পরেই আসবেক। আপুং বসবেক। 
পরিতৃপ্চির হাসি হাসে মোহন । 

কাজল কালো! চোখের একটা শ্রেন দৃষ্টি মোহনের দিকে ছুড়ে দিয়ে আকা-বাকা 
মেঠো পথ ধরে ঘরের face চলতে থাকে সারি। সারির গমন পথের দিকে তাকিযে থাকে 
মোহন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন সারির গমন পথের ভাবনা ওকে ঘিরে ধরে। 
দূর থেকে ভেসে আসে একটি বিষাদভর1 কণ্ঠের সংগীত “আশা বাং মিটাইল না রে বুন্ধু ৷” 
গাইছে হয়ত ওরই মত কোন এক চাষী। Gay QBN আকাশের দিকে তুলে ধরে। 
না; আকাশে একটু করো মেঘ নেই। সারা আকাশটা নীল। শুধু চিলগুলো তাদের 
অলস ডানা মেলে আকাশের বুকে সঞ্চরণ করছে। TÝD বড় হৃদয়হীনের মত ওর উত্তাপট! 
পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ধানগাঁছগুলোর দিকে তাকায মোহন। জলটা আস্তে আস্তে 
মরে যাচ্ছে। একটা BP হওয়ার প্রয়োজন | 

মোহনের ভাবনাটা আন্তে আস্তে মোড় YH) মোহন ভাবে, জল না হলে ধান 
মরে যাবে। ও হয়ত কোন রকমে দিন কাটাবে। কিন্তু সারি আর ওকে জড়িয়ে জড়িয়ে বড় 
হয়ে উঠা এ সবুজ জীবনটাকে কি করে বাচাবে? ওদের দুজনের অংশ দিয়ে গড়া এ ছোট্ট 
খেলনাটা খন পৃথিবীর বুকে আসবে তখন তাকে কি করে বড় করে তুলবে. মোহন | 
মোহন ওর মনের একটা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। ওই চাষ থেকেই ওদের সার! 
বছরের খাদ্য সংস্থান VIL মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানার ‘চাদো বোডা দাঃ 
এসঃ মৌ rs 

"মোছন ঘর চল l? 

-পাঁশের জমি থেকে একটি যুবক এসে মোহনকে ডাকে | 

কি ভাবতে ছিলি। সেবলে। 

ভাবছি, জল না হলে ধানগুলো মরে ধাবেক ! কি করে বছরটা যাবেক। 

মোহন ওর মনের ভাবনাটাকে ব্যক্ত করে। 

_আমিও ভাবছিলুম | বলে যুবকটি । 

ওরা দুজনেই চাষী । ওদের দুজনের ভাবনাই যে এক। 





(৬) ছেলে (৪) বাবা (৫) হে, ভগবান জল দাও | 
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এইভাবে এক একটি দিনের ' শেষে রাত্রি আসে | রাতের অন্ধকারে ওরা বসে বসে 
ভাবে। এক ভবিষ্ৎ মা, আর এক ভবিষ্যৎ পিতা । মা ভাবে, ওর ছেলে কেমন হবে! 
কেমন করে দিনের পর দিন ছেলে বড় হবে! তার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াবে। কোলে 
ঝাঁপিয়ে পড়বে । মা বলে ডাকবে । আরো কত কি। 


পিতাও ভাবে সন্তানের কথা । ওই সন্তানকে বড় করে তুলবে । ক্ষেতে এখন সাঁরি 


একা ভাত নিয়ে যায় । এর পর ছেলেও যাবে মাঁএর সংগে । মাএর কাছে চুপ করে বসে 
থাকবে। তারপর বড় হয়ে বাঁপকে চাষের কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু সেই সন্তানকে কি 
করে মান্য করে তুলবে? সেই চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে মোহন। ধান মরে গেলে চাল 
পাবে না। কি খাবে ওরা? কি খাওয়াবে ওদের সন্তানকে ৷ চাষের উপর নির্ভর করে 
ওদের জীবন কাটে । তাও নিউজৈর জমি নয় পরের জমি। চাষ করে দেওয়ার জন্ত যেটুকু 
পায় সেইটুকু দিয়ে একটা বছর চালায় । কিন্তু অত কষ্টে লাগান সেই জমির ধান মরে যাবে 
ভাবতেই ধেন কেমন লাগে মোহুনের ৷ 

__মাজকেও জল হল নাই রে সারি। ধানগাছগ্চলা ইবারে মরে যাবেক | 

—al রে টাদে! বোঙাষ্র দয়া আছে, উ জল দিবেক । 

যোহনের ভাবনাটাকে পাণ্টে দিতে চায় সারি। মোহনের কাছে একটু ঘন হয়ে 
বসে। সারিও ভাবে। মোহনের ভাবনার সংগে ওর ভাবনাকে মিলিয়ে দেয়। তবুও 
মোহনের মনকে শাস্ত করে তোলার চেষ্টা করে। বলে "গিদ্রাটা কার মতন হুবেক রে P 

মোহন বোঝে সারি ওকে একটু শাস্তি দিতে চায়। ওকে দুঃখ না দেওয়ার জন্য বলে 
‘তোর মত।” হাসে সারি। ওর পায়ে যে তোড়াগুলো আছে, চলার সময় ওগুলোতে 
যেমন শব্দ হয় ঠিক অমনি হাসি | 

সারি ওর সান্নিধ্য দিয়ে, ওর হাসি দিয়ে, ওর মনের ক্ষতি দিয়ে মোহনের অশান্ত মনকে 
শাস্ততায় ভরে তুলতে চায় । ওকে চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। কিন্ত মোহন এতে 
শান্ত হয় না। ওর মধ্যের সুস্থ পিতৃত্ব জাগ্রত হয়ে উঠে। 

বলে--তোর পেটের গিদ্রাটা কেমন করে বাঁচবেক ৷ হোঁড়ো* না হলে উটাকে কি 
খাওয়াব? . 

বুঝতে পারে সারি সবই । ও নিজেও ভাবে। ওকে যে ভাবতে হবেই । «a 
মা হতে চলেছে। মাকে A সন্তানের জন্ত ভাবতেই হয়। কিন্তু ওর ভাবনাকে প্রকাশ 
করতে চায় না! ও চায় মোহনের মন থেকে সব চিন্তার অবসান-ঘটিয়ে দিতে । মনে মনে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় । “Stoel বোঙা দাঃ এম: মে!” 

মোহনের পাশে আরো ঘন হয় সারি। ওর নরম ছুটে! হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে 
মোহনকে। সারির নরম শরীরের লঙ্জালতার স্পর্শ পেয়ে মোহনের মন থেকে চিন্তা আস্তে 
আস্তে অদৃশ্য হলেও একটা ছাপ চোখে মুখে পড়ে থাকে । রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে যে চিন্তার 





(৬) ভগবান (৭) ধান 
১৬ 








১২২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


ছাপ মাত্র থাকে, দিনে জেগে উঠার সংগে সংগে সেই চিন্তাই আবার মোহনের মনের কোণে 
এসে জমা হয়! প্রতিটি দিন ঘুম থেকে উঠেই ছোটে ক্ষেতের পানে। ক্ষেতের ধানগুলো 
আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। সারির মধ্যেও সেই আগের চঞ্চলতা নেই। আজকাল 
ওই আবার বেশী ভাবে মোহনের থেকে । ওর মধ্যের সবুজতাটুকু যেন আস্তে আস্তে 
ফিকে হয়ে আসে | 

কোন ক্ষেতে জল নেই । মাটি ফেটে যাচ্ছে। এখনো জল হলে হয়ত কিছু ধান 
বাঁচবে। চারিদিকে জলের অন্ত হাহাকার। প্রতিটি চাষীর মুখে চিন্তার ছাপ। প্রতিটি 
চাষী Get 1 সবাই একযোগে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়। চাদো বোভা দাঃ এম মে)? 

ওদের দেবতা বোধ হয় ওদের প্রার্থনা শুনেছিল। তাই একদিন বিকেলে সজল 
কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয় আকাঁশ। ঝির ঝির করে আল নামে। খড়ের চাল বেয়ে বেয়ে 
জল গড়িয়ে পড়ে । টিনের চালে নৃপুরের ধ্বনি শোনা যায। আস্তে আস্তে বৃষ্টির তেজ 
বাড়ে। মোহন কোদাল নিয়ে ছোটে ক্ষেতের পানে । প্রতিটি ক্ষেতের আলের কাটা অংশটা 
মাটি দিষে ভরিয়ে দেয়। তারপর চুপচাপ আলের উপর দীড়িয়ে থাকে । দেখে ওর 
সাধের ধানগাছগুলো জল পাচ্ছে। ওগুলো আবার সবুজ হবে। ভাবতে ভাবতে আত্মহারা 
হয়ে যায়। কখন সন্ধ্যে হয়ে যায় খেয়াল নেই। 

ওদিকে সারি মোহনের Ga ভাবে। কেন এখনো মোহন ফিরলো না? রাত্রির 
অন্ধকার গাঢ় হযে আমে । মোহনকে ফিরতে না দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সারি 
ক্ষেতের পানে। চারিদিকে অন্ধকার কিছুই দেখা যাৰ না। আকাশে মেঘ থাকার ag 
অন্ধকারের গাঢ়তা আরো ভয়াবহ ভাবে পরিশ্ফুট হয়ে একটা স্পষ্ট কুহকের আভাষ জাগিয়ে 
তোলে। মোহনকে ডাকতে ডাকতে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে চলে সারি। আল পিছল 
হয়ে যাওয়ার জন্য পা ফস্কে যায়, কোন রকমে সামলে নেয়। ওদের ক্ষেতের কাছাকাছি 
একটা বড় আল থেকে ছোট আলে যাবার কালে পা BTR যায়। সামলাতে পারে না 
পড়ে যায় ক্ষেতের ACT | পেটের মধ্যে বাচ্চাটা মোচড় দিয়ে উঠে। অব্যক্ত যন্ত্রনায় 
ছটফট কবে সারি। প্রাণপণে একটা চীৎকার করে ‘মোহন 1, 

মোহনের কানে আসে কথাটা। সম্বিৎ ফিরে পায়। রাত্রি হয়ে গেছে বুঝতে 
পারে। কোন রকমে সারিকে খুজে বার করে ঘরে ফেরে। সারি তখন অজ্ঞান হয়ে 
গেছে। মোহন ওদের ‘ওঝা’কে ডেকে আনে । বলে "তু উয়াকে বাঁচায় দে, তুকে অনেক 
ধান দিব |” ওবা নানা ভাবে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে। এক সময় জ্ঞান ফেরে। 
পাগলের মত মোহনকে খোজে । মোহনের হাতটা! ধরে বলে "ছুই গিদ্রা হারায়েমূ।”৮ 
তারপর মুখট! যন্ত্রণায় Rys হয়ে যায়। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ে। ওদিকে তখন 
রাত্রি শেষ হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ কেটে গেছে। আর একটি দুর্যোগময়ী রাত্রির 
অবসানের সংগে সংগে একটি জীবন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। মোহন কাদে না। 


(৮ ছেলেটাকে মানুষ করবি? 


প্রথম সংখ্যা ] “শেফালি” ১২৩ 


শুধু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ক্ষেতের কাজ আবার আরম্ভ করে--ধানগাছগুলোর 
ফাকে গজে উঠা ঘাসগুলোকে আবার পরিষ্কার করে। ধানগাছগুলো আবার সবুজ হয়ে 
উঠেছে। শুধু কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দৃষ্টিটা চলে যায় সেই উচু আলটার দিকে 
যেখানে সারি ভাত নিয়ে দাড়িয়ে থাকত। আজ ওখানে কেও আসবে না। কত আশা 
ছিল ওখানে একদিন সারি ওর ছেলেকে নিয়ে বসে থাকবে। দুটো চোখের একটা উদাস 
দৃষ্টি দিয়ে মোহন চেয়ে থাকে সেই আলটার পানে | 


২শেফাঁলি” 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়- চতুর্থ বর্ষ (কলা) 


খাবারট নিয়ে শ্লিপটা কোনমতে ছুড়ে দিতে গেছি হঠাৎ শেফালির সঙ্গে চোখাচোখি | 
শেফালি, হ্যা, সেই শেছুই তো বটে। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, শেফুকে একরকম ভুলেই 
গেছি। নিরালায় নিঃসঙ্গ ahs রোমস্থন করলে হয়তো শেফালির কথা মনে পড়তে পারে। 
কিন্তু সামনাসামনি এভাবে দেখা হওয়াটা প্রত্যাশা করিনা--করাটাই অস্বাভাবিক। চরম 
বিস্ময়ে তাই আর একবার তাকাতে গেছি। হঠাৎ ঝাঝালো স্বর শুনতে পেলুম--হা করে 
দেখছেন কি?” 

FASS হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান হ'তে বেরিয়ে পড়ি । চেয়ারটা টেনে টুলটার উপর 
ঝুঁকে পড়ে খাবারগুলো কোনমতে গুঁজে নিতে পারলেই কাচি। লজ্জায়, সংকোচে 
নিজেকেই তখন নিজে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। খাবারের দোকানে একটা মেয়ের দিকে 
ওভাবে তাকিয়ে থাকাটা আর যাই হোক অত্যস্ত ভল্তরুচির পরিচয় হয় না। তবু তার সাথে 
কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পাই; এমন কি গম্ভীর ঝাঝেও সমস্ত মুখেই তার 
শেফালির ছাপ! 

কিন্ত, সেতো সম্ভব নয়! শেফালি কবে চলে গেছে--গঙ্গার ঢেউএ ভেসে ভেসে 
হয়তো কোন আঘাটায় তলিয়ে গেছে। হয়তো তার মৃত্যুশীতল দেহটাকে বালুরচর হ'তে 
শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে, কিংবা হয়তো একাস্তই পার্শীরীতিতে তার দেহ ও আত্মার স্বচ্ছন্দ 
সদগতি হয়েছে । সেই কথাই তো বলছিল বিমলেশ। বিমলেশকেও মনে পড়ে। 

বাসর কক্ষ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো একদিন বিমলেশ। নবমীর টাদ ঝাউ 
গাছটার বুকে বিদ্রপের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। তারই তলায় দাঁড়িয়ে গলাটা জড়িয়ে কেঁদে 
ফেলেছিলে! বিমলেশ, উদ্দাম কৈশোর চাপল্য নিয়ে বলেছিলো--“আমি শাস্তি পাবো না, 
তমুদা একে নিয়ে আমি শাস্তি পাবো না সেদিন তা’কে জোর করেই বাসরকক্ষে পাঠিয়ে- 
ছিলুম। বেচারী বিমলেশ, আজও তার জন্তে দুখখু হয়। 





১২৪ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা! [ একাদশ বর্ষ 


যা চেয়েছিলো তাকে পাওয়ার জন্তে সবকিছু ত্যাগ করতে তৈরী ছিলে! বিমলেশ-. 
করেও ছিলো wit অন্ধকার এক শ্রাবপরাভ্রিতে শেফালিকে নিয়ে অচিন দেশে পাড়ি 
জমিয়েছিলো সে। সেদিন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেনি--শিক্ষা, সন্মান, আত্মমরধ্যাদার 
কথাও ভাবে নি। উদ্দাম প্রেমে প্রেমেরই জয়গান গেয়েছিলো। fee আর একরাত্রে 
বাড়ী ফিরে এলো বিমলেশ-_ হতাশ, রিক্ত, নিঃস্ব বিমলেশ।-...'"তারপর, সাধারণভাবে সে 
বিয়ে করেছে, সংসার বেঁধেছে | আজও হয়তো সে শেফালির স্বপ্ন দেখে, ভীষণ ভয়াবহ স্বপ্ন | 
গঙ্গার ঢেউ বড় freed হয়ে থাকবে হয়তো । আজ তাই শেফালিকে আর দেখবার কথা নয়। 
শেফালির ছাপ আর কারুর উপর পড়তে পারে। শেফালি যে তার রঙে, রূপে, গঠনে 
এক ও একক হয়ে আসবে এমন কথা নিশ্চয় করে ভাবতে পারিনি । স্বতরাং ও মেয়েটা 
না হতেও পারে-_না হওয়াটাই স্বাভাবিক | লজ্জা স/কাচ মাথায় নিয়ে টেবিল ছেড়ে 
ততক্ষণ বেরিয়ে পড়েছি । বাইরের গুমোট বাতাসটাও তখন ভালো লাগছে । পায়ে পায়ে 
অনেকটা আগিয়ে এসেছি। আবার শেফালির ace দেখা । ভ্যানিটি ব্যাগটা এক প্যাচ 
ঘুরিয়ে নিয়ে তেমনি ঝাঝালো শ্বরেই বলে উঠে শেফালি-__“ছিঃ লজ্জা করেনা অত লোকের 
সামনে হা করে তাকিয়ে থাকতে ?”কিছু বলতে যখন বাধো বাধো ঠেকছে, বিস্ময়ের ঘোরটা 
কাটিয়ে দিয়েই, শেফালি নিজে ডেকে বলে, “কি SRM, বোবা হয়ে গেলে নাকি ?” 

বোবা হয়নি অবশ্ত, হলেই ভাল হত। যাক বোবা যখন হইনি তখন অর্স্পষ্টভাবেই 
বলতে হয়_-“শেফু, তুমি ।” কথাটা কেমন করে শেষ করবো! ভাবছি; শেফালি সব ভাবন! 
মুছে দিয়ে বলে বসে--“কি, আমি কি? দোকানেই তোমার সাথে ঢলাচলি করবো! 
ভাবছিলে ?* সত্যই যে তা ভাবিনি সে কথাটা বোঝাবার অবকাশ দিলে না শেফালি। 
ক্ষীণ একটু হেসে বললে,_“আর যাই হই অভদ্র হয়নি কিন্তু” 

পথ চলতে চলতে বিমলেশের কথা ভাবছি__শঠ, লম্পট, মিথ্যাবাদী বিমলেশ। 
শেফালির জন্তে সহজাত সমবেদনা বোধ করেছি। সমবেদনার দোহাই দিয়ে বলে ফেলি 
“বিমলেশটা এতদূর মিথ্যাবাদী, এত নীচে নেমে গিয়েছে? রাষ্ষেল।” মে কথায় বিন্দুযাত্র 
Screw না দেখিয়ে, শেফালি বলে চলে--প্রাক্কেল কেন হ'বে। আমিই তাকে বলতে 
বলেছিলুম | পরক্ষণেই মুখের দিকে কিছুটা ঝুঁকে বলে-_-গঙ্গায় ডুবে মরলেই তোমার 
ভাল হ'ত কি বল? কি বলবো ভাবতে পারছি না। আর একবার বিদ্ধপের চাহনি দিয়ে 
শেফালিই বলে--“বিমলেশকে তোমার হিংসা হয় না?” 

হা, হিংসা হয়তো একদিন হ'ত। কিন্তু আজ নয়, এখন নয় এখন হিংসা হয় লা, স্ব 
করে। এমনি কত কথা ভাবছি। হঠাৎ শেফালি বলে-__“এসো, এই তো আমার ate” 
আমি ততক্ষণ থেমে গেছি- পিছু ফিরে শেফালি আদেশ করে, ‘দাড়িয়ে রইলে যে, এস ! 
বলতে বলতে সে দরজায় টোকা মেরে ভাকে-_পণ্ট বুলা। তক্ষণি আমার পাশ ধেঁসে 
ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে ওঠে-_“ছেলেদের সাথে তোমার কি পরিচয় করিয়ে দিই বলতো-কাকু 
না মামু। বলেই হো হো করে হেসে উঠে। 


প্রথম সংখ্যা ] “শেফালি” ১২৫ 


তারপর crating ঘরে গেছি। শেফালি অনেক কথা বলেছে, অনেক হেসেছে, 
wae] দেখিয়ে আপ্যায়ন করেছে। আমি শুনেই চলেছি। নির্বাক শ্রোতা হয়েছি। সেই 
সাথে পরম বিম্মযে শেফালিকে দেখেছি । নিজেকে সে তিলে তিলে দীন করে বিমলেশের 
সন্তান ছু'টিকে মানুষ করে চলেছে, তাদের মধ্যে হয়তো বিমলেশকে খুঁজেছে, হয়তো তাদের 
উজ্জ্বল ভবিষৎ কামনা করেছে। আর তারই জন্মে নিজেকে সে দিন দিন ক্ষয়িয়ে চলেছে। 

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়েছে। পণ্ট বুলা এখন ঘুমে অচেতন। তাদের দিকে তাকিয়ে 
লম্পট বিমলেশের কথা ভাবতে ভাবতে বলেছি--তুমি কি বিমলেশকে ক্ষমা করতে পেরেছো 
পেফালি | ot কথার পাশ দিয়ে গেলনা শেফালি, বললে-_-“পিসীমা ভালো আছেন? পিসীমা 
অর্থাৎ বিমলেশের মাঁ্্যা তিনি ভালই আছেন।’ অকারণ উৎফুল্প হয়ে উঠলো শেফালি, 
বললো-_-“আমিই বিমলেশকে Nica দিয়েছি w | পিসীমা বড্ড কষ্ট পেয়েছিলেন |” 
গলার Wa] অস্বাভাবিক রকমের সহজ ও সাধারণ। পরক্ষণেই শেফালি তার সহজাত 
চাপল্য নিয়ে নিজেকেই নিজে বিদ্রুপ করে বসে--“দেখছো, Sarl, আমি কত বড় সতী? 
সত্যই শেফালি বড় কিনা ভাবতে ইচ্ছা করে না তখন। - অকারণ, আনন্দে তাকে শ্রদ্ধা 
জানিষেছি। স্বাভাবিক প্রেরণার বশে পরম শ্রদ্ধায় শেফালীকে কিছু বলতে যাবো এমন সময় 
দরজায় টোকা মারার শব্__একবার, দুবার | 

শেফালী বলে--"তুমি এখন এসো! তঙ্থাদা। কেমন এক সন্দেহের আশঙ্কায় বলে 
বসি-_আমায় তাড়াতে পারলেই বাচো, না? "তাড়াবো না তো তোমার সামনেই রাসলীলা 
করবো নাকি?” ঝাঝালে! কণ্ঠে বলে উঠে শেফালী-_ছিঃ তুমি না ভদ্রলোক |” 

দরজায় টোৌকামারার শব্ধ জোর হ'তে থাকে--শেফালী বলে,_-“আসি', যাওয়ার 
আগে মুখের কাছে মুখটা এনে শেফালী বলে,_-“যাবে না তো আমায় নিয়ে মেতে পারবে 7” 
আমায় নির্বাক দেখে বিদ্রপে ফেটে পড়ে শেফালী, কৈশোর চাপল্যের অযথা বাহুল্য দেখিয়ে 
বলে বসে-_“তুমি তো আমায় ভালবাসতে অমুদা, নিয়ে চল না, লক্ষ্মীটি 1” 

-হ্যা ভালবাসতুম একদিন শেফালীকে, বড়ো শীতল, নিরুত্তাপ সে ভালবাসা | 
তবু ভালবাসতুম, তাই বিমলেশকে সেদিন হিংসা করতুম্‌ । তাদের বেরিয়ে আসার দিন 
বিমলেশকেই বেশী at করেছি। বিমলেশের মুখে শেফুর মৃত্যু সংবাদ শুনে স্থির হয়ে 
গেছি,-আর পাঁচজনের “মতো! হা হুতাশ করে শোকপ্রকাশ করতে পারিনি, শেফুর আত্মার 
সদগতি কামনা করতেও পারিনি। কিন্ত আজ? আজ কি বিমলেশ, কি শেফালী, 
দুজনকেই কেমন ষেন সন্দেহ হয়। হয়তো. '...। | 

আমার টুকরো টুকরো চিন্তা ছিড়ে ফেলে শেফালী বলে,_“নিয়ে যেতে পারবে 
না তো ব’সে কেন? অক্ষম, Se কোথাকার?” ততক্ষণ উঠে পড়েছি গলার ঝাঝট। 
কমিয়ে শেফালী বলে--“ছেলেছুটাকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে গংগায় ডুবে পাপম্থালন করবো, 
ভাবছো নাকি Sarl, অত সতীত্ব আমার ধাতে সইবে না|!” 

কোনমতে বেরিয়ে এসেছি। git, লজ্জায় নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি। 





১২৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


শেফাঁলীর বেহাঁষাঁপনাকেও eats চোখে দেখতে পারিনি, fee কয়েকদিনের মধ্যে শেফালীর 
কথাটাই বড় করে ভেবেছি। আর একদিন তাই wily গলি পেরিয়ে শেফালীর ঘরে 
পৌছেছি। আমাকে দেখেই শেফালী Rat ক'রে উঠেছে_ “আজ তাহলে নিতে এলে, 
SRR “হা”, বলেই পরম গর্বে পরম তৃপ্তি পেতে চেয়েছি। 

* শেফালী কিন্তু সব গর্ব ভেজে দিয়ে বলে--“কত টাকা আছে তোমার, ম্যানেজারের 
চেয়ে বেশী তো।” ও কথাটা বলতে গিয়ে কেমন যেন ভাঙ্গ! ভাঙ্গা শোনাষ শেফালীর Bz 
চোখে যেন তাঁর দু’ এক ফোটা জল। এমনই গোপন অশ্রু বিসর্জন করতে আর একদিন 
দেখেছিলুম শেফালীকে । সেদিন এমনই ভাঙ্গা গলায় সে বলেছিলো__“তোমরা বড়লোক 
war | আমি তোমাদের বাড়ীর বউ হতে পারি এমন ভাগ্য কোথায়?” কান্নার স্বরে 
কথা জড়িয়ে গিয়েছিলো! শেফালীর, অস্পষ্ট কিন্ত বড় তীক্ষ fr পেয়েছিলুম, “আমি ছুথখু 
করি না, তমুদা, কিচ্ছু না।” 

আজও সেই অশ্রু কণে বলে চলে শেফালী,--ম্যানেজার এখুনি আসবে, দিন আসে ।” 
কেঁপে কেঁপে উঠে শেফালীর গলার স্বর, বলে--"জানো তমুদা, পাপের টাকায় আমার 
ছেলে খেতে পাচ্ছে,_ মানুষ হচ্ছে-_ওরা বড় হবে” বলতে বলতে পাগলের মতো হেসে 
উঠে বলে--কিস্ত পাপের মধ্যে যাদের জন্ম, পাপের মধ্যেই তার! মানুষ হবে না, SETI ? 
বড় হবে লা?” 

সাস্বন! দেওয়ার স্পর্ধা ছিলনা সেদিন। বলেছিলুম, “তোমায় যে আজ নিতে এসেছি, 
চলো শেফু।” শেফাঁলীর কণ্ঠে সেই ঝাজ প্রকট হয়ে উঠে, “খুব দয়ালু হয়েছো, না?” 
শেফালীর হাত দুটো চেপে ধরেছি, বলেছি”“তুল বুঝো না শেফু।” শেফালী নির্বাক 
হ'য়ে গেছে; পাগলের যতো ক্ষণ মৌন, মৃত্যুর মতো! চিরশীতল | পরক্ষণে বলে উঠেছে_- 
“al Saal, তুমি যাও, ate 1” 


নটী 


সনাতন গোম্বামী- ছিতীয় বর্ষ, (বিজ্ঞান) 


| আজ তার সোনার অঙ্গে কুষ্ঠ ধরেছে। চোখ দুটো গেছে নষ্ট হ'য়ে । যেদিকে 

তাকায় সে, সেই দিকেই দেখে গাঢ় অযানিশা। স্ুচীভেতন্য Sie) আজ আর রূপের 
জৌলুষ নেই, বুড়ো দীড়কাকের মতো জগতে সে এখন হ'য়ে পড়েছে নিপ্রয়োজন। সে আজ 
একা, নিঃসঙ্গ । প্রতিটি মুহূর্তে তার মনে আশার সঞ্চার হয়। প্রবল শ্রোতের টানে ভেসে 
যাওয়! মানুষের মনে যেমন বাসনা জাগে সামান্ত খড়কুটিকে আশ্রয় করবার, সেই রকম 
বাসনা তার হয় মাঝে মাঝে | 


প্রথম সংখ্যা ] নটী ১২৭ 


বুঝি সব আশা-আকাক্জার পশ্চাতে কোন এক মায়াবী শাণিত ছোর| লুকিয়ে 
রাখেন। নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দেন তিনি তার সেই ঈপ্সিত বাসনার জালকে | 
শ্রীমতীর জীবনটাতো এমন ছিলনা? 

+ * ° X E 

ছু'টো বড় বড় মাছি ওর গলিত ঘা’ষে বসল। যন্ত্রণায় কাংরিয়ে উঠল প্রীমতী। “ওর 
মনে হ'ল, মাছি দুটো একজন যেন গোপেশ্বর, আর একজন দীননাথ। শ্রীমতী কাতর মিনতি 
জানাল মাছি ছুটোকে। “গোপেশ্বর, দীননাথ, বন্ধু, তোমরা আজ এখানে এশ । আরও 
নিবিড় ক'রে আমার কাছে বস । আমায় এ রকম নির্যাতন ক’রো না। ইচ্ছা হয়, দলিত 
মথিত ক'রে তোমাদের প্রাপ্য ক'রে ate তোমাদের টাকা খেয়েছি। তোমাদের 
আমি ক্ষণে ক্ষণে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ঘবরেছি। তোমরা প্রতিশোধ ate গোপেশ্বর ৮ মাছি 
দুটোর পিয়াসা যেন মিটতে চায় না। গলিত রস পান ক'রে চলেছে মাছি ছুটো!। একবার 
গড়িয়ে উঠল শ্রীমতী । কেউ নেই। পুরানো আমলের চাকরাণীটা গেছে বাইরে। শ্রীমতীর 
আর কেউ নেই! গাঢ় তমিত্রা। যেদিকে তাকায় সে, সেই দিকেই ঘন অন্ধকার । 

মাছি দুটো নেই । খানিকটা খুসী হ'ল শ্রীমতী । এমনি ক'রেই ওরা প্রাপ্য আদায় 
করবে। শ্রীমতীর তো কিছু বলবার নেই ? 

iat বিলীন হ’ল পশ্চিম দিগন্তে। শারদীয় শুরাপঞ্চমী। fae চাদ পৃথিবীর 
দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটে তার স্তিমিত হাসির রেখা । মেঘ ঢেকে দিল চাদকে। মেঘের চার 
পাশে একটা স্বর্ণরশ্মি বের হ'ল গোলাকার হায়ে। শ্রীমতীর এসব দেখতে সাধ হয়। বাদল 
ঝর বর আধিয়ার রাতে তার মনের কোনে বেজে উঠে একটা করুন সুরের আলাপ। জলের 
উপর বুষ্টবিন্দু পড়ে জলতরংগ বাজে । মোহমদির ক'রে দেয়। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে 
ফিরে পাবার ace ব্যাকুল হয় শ্রীমতী । যেন শুনে এক অশ্রুতপূর্ণ বাশী। সেই বীশুরিয়াকে 
দেখার জন্তে শ্রীমতীর চিত্ত আকুল হয়। যেন কাদতে মন যায় ওর-_“এ সখি, হামার দুখের 
নাছি ওর, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্ত মন্দির মোর” 

জীবনতো শুধু একঘেয়ে জিনিস উপলব্ধি করার জন্যে নয়। তাই বুঝি PS বদল হয় 
বারে বারে। যেমন হয়েছে শ্রীমতীর জীবনে | 

শ্রীমতীর বাড়ীর ছাদের উপর, নারকেল গাছটার মাথার ফাকে ফাকে দেখা যায় চাদের 
afte রশ্শিচ্ছটা। আকাশের তারাগুলো ঠিক স্থলতানী আমলের বেগম মহলের হীরা 
চুমকি বসানো জানালাতে প্রতিফলিত ঝাড় আলের রশ্মির মতো উজ্জল, চিকচিকে | 

অন্ধের চক্ষুকোটর হ'তে জল পড়ল। হারানো জীবনের জন্মে বড় ছুঃখ হয় শ্রীমতীর। 
তাই বুঝি কাদে। 

* * * * 

অফুরস্ত রূপ নিয়ে জন্ম নিষেছিল মাঁটার পৃথিবীতে অমরাবতীর নর্তকী উর্বশী। 

Bada afer রূপ ছিল এককালে । এর রূপই হ'ল CF কণ্টক। জীবনে 


১২৮ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


প্রতিষ্ঠা লাভ করল, কিন্ত সবশেষে লাভ করল কী ভয়ঙ্কর পরিণতি! ভাবলেও অবাক 
হ'তে হয়। স্বৰ্গ থেকে একেবারে নরকে পতন | 
* * J * * 

এ শৈশব থেকেই নাচ গান বাজনার বোক ছিল শ্রীমতীর। শ্রীমতীর বাবা হিরখুষ 
চৌধুরী att wt we তিনি অভ ভালবাসতেন না। মেয়েদের স্বাধীনতার বিরোধী 
ছিলেন। মেয়ের গানবাজনাব cate থাকলেও তিনি মেয়েকে তা শেখবার সুযোগ দেননি। 

তথাপি শ্রীমতী লুকিয়ে লুকিয়ে সংগীত শিক্ষকের কাছে গান শিখতে আরম্ত করল | 
আর সাথে সাথে নাচও শিখল। যাষ্টারমশাই বলতেন, “তোর হ’বে মতি, তোর প্রতিভা 
আছে। শহর বাজারে গিয়ে চেষ্টা করিস fee” 

যৌবনের আঙিনায় পা বাড়াল শ্রীমতী । হিরন চৌধুরী দিন গুনতে শুরু করলেন 
প্রীমতীকে বিদেয় করবার জন্তে। যৌবনের Fre আবেশে রূপ ফুটে উঠল ওর সত্তফোট! 
ফুলের লাবণ্যের মতো | 

তারপর একদিন শ্রীমতীকে বিদেয় করলেন হিরগ্রয্ন চৌধুরী | 

* * * * 

মান্গষের ভাগ্যনিয়ন্তা ধেয়ালী। তাঁর খেযাল যে কখন কার উপর দিয়ে যায় তা কেউ 
বলতে পারে না। 

হঠাৎ একদিন সাদা থান পরা একটা মতি এসে দাড়াল Raa চৌধুরীর চোখের 
সামনে । শ্রীমতী-"! মৃন্ময় মৃতির মতো নিশ্চল! তিল তিল ক'রে ওর অন্তরে তখন 
গজিয়ে উঠেছে নাচ-গানের কল্পবৃক্ষ । পল্লীবাংলার হিন্দু বিধবার কঠোর ব্রত পালন করতে 
ইচ্ছুক নয় শ্রীমতী । সুরের নেশা ওকে পাগল ক'রে তুলেছে। 

* * + * 

শ্রীমতী একটু হাসল মনে মনে। তারপর আবার ও ভাবতে শুরু করলো তার 
জীবন কাছিনী। 

তার জীবন চিত্রের পট পরিবর্তিত হ'ল। 

বোম্বাই-এর এক চিত্র পরিচালকের অধীনে কাজ করতো শ্রীমতীর এক মামাতো 
ভাই। সে একদিন শ্রীমতীকে বোষ্বাই নিয়ে গেল বেড়াতে । হিন্দীচিত্র জগতে তখন এক 
নতুন ধরণের নায়িকার প্রয়োজন। শ্রীমতী একদিন একটা মাসিক পত্রিকায় তার বিজ্ঞাপন 
দেখল। মাতাতো ভাইকে ধ'রে দরখাস্ত ক'রে দিল একটা । ইনটার ভিউ হ'ল। রূপের 
কমপিটিশনে জিত্ল শ্রীমতী । উঠে, পড়ে লেগে গেল হিন্দী শিখতে | হিন্দী শেখা হ'ল। 
অভিনয়ে ক্ষমতা এল | 

তারপর কেমন ক’রে Basta নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ল এক লহমায়। শ্রীমতীর প্রাণে 
দোলা লাগল। পর্দাতে তার ছবি কেঁপে কেপে উঠে। অভিনষে তার দক্ষতা দেখে দর্শক 


মু চয়। 





ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু 





ভোর হয়ে এলো উল্ম্্‌খ 
Af চৌধূরী, ১ম বর্ষ, সাহিত্য শ্রীদুর্গা চক্রবর্তী“, sat বর্ষ, বিজ্ঞান 


শঙ্খ :-- 





আফজল 
এবার কোথায় j 
UTTER বিশ্বাস, ১ম বর্ষ, বিজ্ঞান 





fas.. fa. fer... 


শ্রীঅমল নন, প্রান্তন ছাত্র 


প্রথম সংখ্যা ] নটী ১২৯ 


গান শিখল শ্রীমতী নতুন ক'রে, নাচও শিখল আবার । 

ছায়াচিত্র, থিয়েটার সবেতেই ডাক পণ্ড়ল Bassi Wes 
তখন। পেশাদারী নাচের দলও ছাড়ল না শ্রীমতী । ওর ছবিতেই afe লোকের এত 
আকর্ষণ, আসল মৃত্তি দেখলে তাহলে না জানি কী- 

-**পেশাদারী নৃত্যদলে প্রবেশ ক'রে 
ছাড়ল না একেবারেই । চড়াদরে মাঝে মাঝে 
দিল্লী, আগ্রা, লক্ষৌ, কানপুরের সংগীত ACT 









একটা বইএ নামল । ডাক এল শ্রীমতীর 


* * 

অনাপ্রাত পুণ্পের লাব দেখে মুগ্ধ হ'ল ভোমরার দল। পিছু পিছু ছুটল তার] | 
পুষ্প নিত্যনতুন রঙে রাঙিয়ে তুমুল তার নতুন পরিবেশ। Sas FATS গুণমুগ্ধ ভক্ত 
জুটলো! অনেকগুলি | 

বিখ্যাত বিখ্যাত জমিদার পুত্র, ধনীর দুলাল শ্রীমতীর বপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ । নতুন নতুন 
ভেট্‌ দিযে শ্রীমতীর মনোরঞ্জন করল তারা । শ্রীমতীর কাছে গুঞ্জরন তুলল | 

গোপেশ্বর সেন, দীননাথ রায়, ক্ষিতীশ জানা, শ্রীমতীর পশ্চাৎ অনুসরণ করল। ইচ্ছা 
করলে তার। একাএকা ই Basics ছিনিয়ে নিতে পারত । তাতে শ্রীমতীকে পাওয়া যেতনা। 
তাই তারা তা করেনি। 

শ্রীমতী এত নিষ্টূর ? শ্রীমতী নিষ্ঠুর। সে চেয়েছিল তার রূপের উজ্জল শিখা 
নিশ্রভ হবেনা কোনদিন। তার পুষ্পশুভ্রদ্যুতির চারিদিকে দেখা দিবে নিত্যনতুন পতঙ্গ, 
রঙিন প্রজাপতি | 

গোপেশ্বর, দীননাথ রায়, ওদেরকে শুধু খেলিয়েছে শ্রীমতী । IRS সাপের যতো 
ওরা শ্রীমতীর পদলেহন করেছে, পরিবর্তে পেয়েছে পদাঘাত ! কী চেয়েছিল শ্রীমতী ? 

* * * * 

আবারও হাঁসি পেল শ্রীমতীর। faa ঝির ক'রে ঝ'রে পড়ে শিশির-ভেঙ্গা শিথিল 
নেফালী। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ছুটি কুড়িয়ে নেয় শ্রীমতী । গন্ধ শোকে। gwa গন্ধ ! 
এমনিই তো ছিল ওর দেহের স্থরভি। কন্তরী মগের মতো নিজের গন্ধে নিজেই আকুল 
হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে শ্রীমতী আর ছুটিয়েছে গোপেশ্বরদের | 

গোপেশ্বর আর দীননাথ অগ্রসর হ'য়েছিল অনেকখানি! ওরা ভেবেছিলো শ্রীমতী 
হয়তো তাদের কৃপা ক'রেছে। কিন্ত কিছুদিন যেতেন! যেতেই আবার নতুন রঙিন পাপড়ি 
মেলল শ্রীমতী । ধেয়ে এল নতুন ভ্রমর। প্রাক্তনদের দূর ক'রে দিল শ্রীযতী। নতুনদেরকেও 
ঠিক এভাবেই নাচিয়েছে Sas} | 

গোপেশ্বর মাতাল হ'ল শ্রীমতীর স্মৃতি তুলবার aca একদিন মাতলামী করতে 
গিয়ে বান চাপা পড়ে হ'ল তার মৃত্যু । আর দীননাথ হ’ল দেশ ছাড়া। 

অলসক্ষণেন্লীমতীর মানসপটে ভেসে উঠে গোপেশ্বরের যাতাল ছবি। রিভলবার 

১৭ 
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হাতে ক'রে দীড়িয়ে, শ্রীমতীর দিকে লক্ষ্য তার। ভয়ে চীৎকার করে উঠল শ্রীমতী ৷ 
বিবেকদংশিত ভয়। দারা, wel আর মোরাদকে হত্যা 
স উঠত ওঁরংজীবের মনে, ঠিক সেইরকম | 

মতী। তারপর একদিন তারও হ'ল ATAT 
তার রূপমুগ্ধ গুণমুগ্ধ দর্শকসমাজ তাকে আর 
যৌবনে । নাচের আসরেও আর নাম নেই। 









করার পর ওদের ছবি ষেষন 

যা চেযেছিল তাই c 
Past থেকে বিদায় নিতে হ'ল 
মনেই রাখলনা। অকালে বার্ধক্য ৬% 
নটীর জীবনে এ তো অভিশাপ ! 

বার্ধক্যে বারাণসী যাওয়ার প্রস্তাবটাই মঙ্ট্র্মনে মেনে নিল শ্রীমতী । তাই একদিন 
সশয্যায় কাশী এসে উপস্থিত হ'ল। কাশীর দৃশ্যে শ্রীমতী । ভযে চোখমুখ 
ঢেকে ফেলল | , 

কাশীতে g একদিন জ্বর হ’ল ওর। তারপর গুটি বের হ'ল গোটা গায়ে। 
চোখছুটি নষ্ট হয়ে গেল PTE রোগে | 

হঠাৎ এ-কী! দেখতে দেখতে তার গোটা গ| ফুলে উঠল। সেইসব স্থান থেকে 
ফেটে ফেটে দুষিত রস বের হ’ল! ডাক্তার এল। কঠিন রোগ। WI 

Bove] অন্ধের চোখ ফেটে জল এল। শ্রীমতী কাদতে লাগল অঝোরে । 
"ডাক্তার বাবু, আমার কী হবে ?__কাতর কণ্ঠে ডাক্তারের পা ছুটো ধ'রে কাদতে লাগল 
শ্রীমতী | 

বাঙ্গালী ডাক্তার আশ্বাস দিলেন_-“ভালো হযে যাবে মিসেস্‌ রয়। তবে বোঝেন 
তো সবই ভগবানের হাত ?” 

een শ্রীমতী ব্যাকুল হয়ে উঠল | একী হ’ল তার? wisacaicatel নটী, অভিনেত্রীর 
এই কী পরিণতি? | 

Bashy মনের পরদাঁয় ভেসে উঠল আবার সেই স্কাউনড্রেলটার ছবি। গোপেশ্বর 
সেন। দীননাথ, ক্ষিতীশ জানা, একে একে সব মনে পড়ল শ্রীমতীর। তারা যেন আজ 
একত্রে বিদ্রোহ করেছে শ্রীমতীর বিরুদ্ধে । তাদের ফরিয়াদ যেন শ্রীমতীর অন্তরকে খানখান 
ক'রে দিচ্ছে! 








* * * 

সারারাত ঘুম হয়নি শ্রীমতীর। চোখ মেলে চাইল যেন। সব অন্ধকার যেন কেটে 
গেল। গত রাতে শুধু তার পাপের জন্য অশ্রু তপর্ণ করেছে শ্রীমতী ভগবানের কাছে। 
মুক্তির চিরন্তন প্রার্থনা জানিয়েছে অস্তরতরকে | 

তরুণ gi নবীন উদ্যমে জেগে উঠল পূব আকাশে । পৃথিবীর ঘুমঘোর টুটল। 
SES । দশাশ্বমেধ ঘাটে সানাথীর ভিড় । 

শ্রীমতী চীৎকার ক'রে উঠল । সব অন্ধকার কেটে গেল যেন। শ্রীমতী যেন দেখতে 
পেল সবকিছু । আবার যেন ফিরে পেল তার অপূর্ব যৌবন। 


p 
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সত্যি সত্যিই অনেকটা পরিবতিত হ’ল শ্রীমতী । তার মনের কোনে যেন বেজে ' 
উঠল আলোকসামান্ত সেই বীশুরিষার অশ্রুতপূর্ব বংশীধ্বনি। 

নটী যেন ফিরে পেল পূর্ব জীবন! শিউলী গাছ ভরে 
BOF | মা! অক্পূর্ণার আগমনী সংগীত গীত হচ্ছে 

আগামীকাল দেবীর বোধন | 

শ্রীমতী উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। 

শুধু এক ঝলক বাতাস কাপিয়ে দিয়ে ৫ 









ফুটেছে । ঝরে পড়েছে 


মিলন 


শ্রীঅবনীভূষণ পাল-_ চতুর্থ বর্ষ “স্নাতক” 

বন্ধু বাঞ্ধবকে চমকিত করে আত্মীয় স্বজনকে অসন্তুষ্ট ক'রে নবীন যৌবনের উচ্ছুসিত 
আবেগে তপনকুমার খুব একট] ‘রোমাটিক’ রকমের বিবাহ ক'রে, কল্পিত বিজ্রয় গৌরবের 
উন্মাদনায় কিছুকাল আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু হাঁয়! বিয়ের পর কিছুকাল যেতে না যেতে 
কি এক প্রবল অস্বস্তি, ayia জনিত শূন্যতা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগলো | 
তবে কি তপতী তাকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারল না? কেন তার এই উদ্দাসীনতা। 
হয়েছে কি তার ? “রাখিনি নিজের বলতে কিছু, সবই দিয়েছি। তবু উঠতে বসতে কেন তার 
এই বির্লপতা FEAT | কল্পনার রামধন্থুতে যে রঙ চড়িয়েছিলাম তাকি তবে এমনি করে এ 
নির্মম পাধাণমৃতির পদতলে পড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। পাবে| নাকি তাকে আমার করে। 
এত অন্থযোগ অভিযোগ এমনকি see তাও ফেলেছি এ পাষাণের উপর তবুও এতটুকু 
দাগ ফেলতে পারিনি, পারলাম না তাকে হৃদয়ের সঙ্গে একবারে নিতে । অথচ এ বন্ধন 
ছিন্ন করবার ক্ষমতা নেই। এমনি করে, এই অসহ দাহ, এই নির্মম উপেক্ষা এই নিয়েই 
কি কাটিয়ে যেতে হবে আগামী কাঁলটা ? আর ভাবতে পারে না তপন। এতদিনে সে 
এইটুকুই বুঝেছে নিবিকার আসক্তিহীন দেঁবীচরিত্রে মানুষের সুখ নাই--তৃত্তির wa শাস্তির 
জন্য স্নেহময়ী, সববেধনাময়ী, সুখদুঃখবিচঞ্চল মানবীব প্রয়োজন | অনেক ধাক্কা অনেক বিদ্রপ 
সয়ে তপন ঠিক করেছে একবার coca গিয়ে দেখা ATH তার মনের কোন চেঞ্জ হয় কি AL 

কলকাতায় শহর থেকে দূরে নির্জন গঙ্গা তীরে তারা বাসা নিল। af মানব 
প্রকৃতির উপর সৌন্দর্য্যের কোন প্রভাব থাকে তবে এখানে তাঁর অভাষ নেই। যতদূর দৃষ্টি 
যায় গঙ্গাব সুনির্মল প্রসন্নধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। পাল তোলা ছোট বড় নৌকাগুলো! 
জলচরের ন্যায় গঙ্গাবক্ষকে warned বিখচিত করেছে। সুন্দর এই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে 
মিলিয়ে দিযে BAST যেন আরো বেশী উদার আরও বেশী নিস্পৃহ হয়ে গেছে। আর 
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একজনের অস্তিত্ব তাঁকে যেন সে ভুলেই গেছে। আর হতভাগ্য তপন অসহ একটা দাহ 
ক প্ররৃতিইঈ,সংগে মেলাতে পারছে AL সে শুধু ভাবছে একে নারীজগতের 
বাইরে? প্রেম, cre, Ds এ মধ্যে নেই । সমস্তা অনস্ত, শেষ নাই। 

বেলা ছিপ্রহর উত্তীর্ণ সবে মাত্র কেশপ্রসাধনে লিপ্ত তপতী, এমন সময় 
একটি অপরিচিত যুবতী তার শিশুপুত্রটি Ger নিযে তপতীর কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ 
করলো৷। তপতী কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দিকে তাকালো! মেয়েটি বলল “তোমাদের 
পাশেই থাকি, নৃতন এসেছো, আলাপ এলাম, উনি বেরিয়ে যাবার পর কথা বলবার 
লোকই পাই না তাই 

তপতী বললো “বেশ তো বোসো1।” 

আদর করে খোকার দিকে হাত বাড়ালো SAS, দেখলো সুকুমার বালক ছেলেটি 
তপতীর কোলে লাফিষে পড়ল । খোকার মা বলল “এক মুহূর্তে আলাপ হয়ে গেল দেখছি। 
তপতী খোকাকে কোলে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে অতিষ্ঠ করে তুলল। চিরতুষারের দেশে প্রভাতের 
কনকরশ্মি এই প্রথম এসে পড়ল। 







R 


_-আজ ক'দিন হলো স্থকুমারী (খোকার মা) এ বাড়ীতে আসেনি, তাদের কি 
হলো একবার দেখে এসো না গো?” তপন বিস্মিত চক্ষে দেখলো তপতীর চিরউদাসীন 
হান্যোজ্জল ন্বচ্ছমুখে দুশ্চিন্তার ঈষৎ Fete] দেখা দিয়েছে। ম্লান হাসি হেসে তপন বলল, 
“তবু ভাল তুমি এতদিনে মান্থুষের জন্য ভাবতে শিখেছে, স্থকুমারী আমার চেয়ে ভাগ্যবতী 
দেখছি |” 

“যাও, যাঁও আর দেরী করো না।” বলতে বলতে তপতী চলে গেল। 

তপন স্থকুষরীদের বাড়ীতে গিয়ে যা শুনল ভাতে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। 
সুধীরবাবু শহরে গেছলেন, ফিরলেন জর নিয়ে, শেষ রাত্রে বেশ ভেদবমিও হয়ে গেছে ডাক্তার 
- বলেছে 'িলেরা'। কম্পিত বক্ষে তপন গৃহে ফিরলো! | ভাবলো আর একদণ এখানে 
থাক। নয়। দ্বারেই তপতীর সাথে দেখা। 

— fs গো ব্যাপার কি, তোমার মুখখানা! অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? উদ্বিগ্ন 
তপন বলল “সর্বনাশ হয়েছে GAG খোকার বাবার “কলেরা” হযেছে। আমাদের এখনই 
যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে ।” তপনকে ভীত ও উদ্বেগাকুল দেখে ধীরে ধীরে তপতীর 
মুখে কৌতুকের Pre ets ফুটে উঠল | 

--কলেরাকে এত ভয় কেন? মরণ? সে তো আছেই। স্থকুমারীর এমন বিপদ 
আমি তো যেতে পারি না, তোমার যাবার আয়োজন করেছি 1” 

আবার আঘাত খেলো তপন। ব্বাষের পাথরের কুঁচিটা যেন জোরে আঘাত করলো! | 
হায় পাষাণি। যদি বুঝতে তোমার একটা কঠিন কথা কেমন করে হৃদয়কে রক্তাক্ত করে 
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দেয়--মারো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্ত তপতীর আয়তলোচনে প্রচ্ছন্ন বিদ্রপের তীব্র" 
জ্যোতি দেখে সহসা তাকে থেমে যেতে হয়। | 

তপতীকে চলে যেতে দেখে তপন সাহসে বুক বেঁধে বলক“ কোথায় যাচ্ছ ?” অবিচলিত 
কণ্ঠ তপতীর--"সুকুমারীদের বাড়ী |” 

"কি সৰ্বনাশ | প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখে কে By করে ছুটে যায়? তপতীর মুখে ERE, 
সে বলল, “তাহলে মৃত্যু যাতে তোমার নিকট প্রত্তক্ষ না হতে পারে তুমি বসে বসে সেই 
চেষ্টাকর। আমি যখন স্থযোগ পেয়েছি তখ5/একবার প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করে 
আসি” বলতে বলতে তপতী দৃষ্টিপথ করল। ভীত চিন্তিত তপন চেয়ারের 
উপর বসে পড়ল। মুখে শুধু এ 








স্থধীরবাবু রক্ষা পেলেন ন!। REAR স্বামীর সৎকারান্তে গৃহে ফিরে বুঝতে পারলো 
কার ayy ইঙ্গিত তাকে হাতছানি দিচ্ছে। স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেলো। তপতীর আর 
বাড়ী ফেরা হলো না। অবিচলিত চিত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো, কোন ফল হলো T 
পরদিন কিছু ভালো মনে হলো। 

--“এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে বোন ?” 

"আর ভাল বোন, নিববার আগে প্রদীপের অবস্থা যেমন হয় আমারও তেমনি, বেশ 
বুঝতে পারছি দিন আমার খেষ হযেছে। দেখতে পাচ্ছি তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করে 
আছেন। আমার একটা কথা বোন, খোকাকে আপনার ছেলের মত দেখো, ওর আর কেউ 
নেই” বলতে বলতে মুমুযুর চক্ষুপ্রাস্ত বেয়ে অশ্রুবিন্দু নীরবে গড়িয়ে পড়ল। তপতী কোন উত্তর 
দিতে পারল না। নীরবে খোকাকে বুকে চেপে ধরল! তখন তুষার গলতে স্থরু করেছে। 

বৈকালদিকে রোগিনীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। ক্ষীণকঠে বলল "একবার 
খোঁকাকে আমার কাছে দাও ভাই, তাকে শেষ দেখা দেখি।” SAS) খোকাকে তার বুকের 
উপর শুইয়ে দিল। স্থকুমারী মাতৃত্বদয়ের অস্তিম উচ্ছ্বাসে খোকাকে বক্ষের উপর টেনে 
নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু এই আবেগে তাঁর শেষ বক্ষম্পন্দন স্তন্ধ হয়ে গেল। 

দিনাস্তের শেষ হূর্ধরশ্মি গবাক্ষপথে এসে সগ্যোমুতের পাত্র মুখের উপর এসে 
পড়েছে। সেই আলোকে সেই মৃত্যুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখে খোকা ভয়ে কেঁপে 
উঠল--আকুলভাবে “মা! মা!” বলে-তপতীর দিকে তার ae বাহু প্রসারিত করল। 
আবেগপুর্ণ হৃদয়ে “এস বাবা এস’ বলে তপতী তাকে আপনার উদ্বেলিত হৃদয়ের উপর টেনে 
নিল। খোকা সেই tery ন্েহনীড়ে আশ্রয় পেয়ে ক্ষণকাল পরে কেঁপে কেঁপে ঘুমিয়ে 
পড়ল। তপতীর প্রশীস্ত নয়নতট ন্েহোচ্ছ্াসে অশ্রপূর্ণ হয়ে উঠল | 

সব কিছু বিসর্জন দিযে খোকাকে নিয়ে তপতী যখন তপনের সামনে এসে দাঁড়াল 
কি স্েহশীলা অপূর্ব দেবীমৃতি! কোথায় সেই চঞ্চল চটুলত|, কোথায় সেই মর্শ্মভেদী 
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" বিদ্রপপূর্ণ তীক্ষরদৃ্টি, কোথায় সেই হৃদযহীন উপেক্ষার প্রস্তরমৃতি। চঞ্চলতা! গাস্তীর্ষে ঢেকে 
faba তীক্ষ বিদ্যুৎ বাৎসল্য ও প্রেমের fee মেঘতলে অস্তহিত হয়েছে। 
রূঢ় অবিশ্বাস এবং মর্সভেদী রি কণ্টকরান্দির উপর ভক্তি বিশ্বাসের শ্যামশশ্তরাজি নীরবে 
FOF উত্তোলন কবেছে। 

* তপন দেখলো আর সে তপতী ah! মাতৃত্বের স্পর্শে বনবিছঙ্গিনী স্বেচ্ছায় আজ 
পিষ্ঝরবাসিনী--“কপালকুওলা” “ুষমুখীগজে্পিরিণত। তপনের হৃদয়ের জালা গেল জুড়িয়ে। 
খোকা মিলন পত্র রূপে অকস্মাৎ তাদের মিল ঘটিয়ে দিল। 








শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন পাঁজ্র-দ্িতীয় বর্ষ; বিজ্ঞান 


ফাইন্তাল পরীক্ষার শেষে দেশে ফিরে এসে গ্রামের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে কর্মহীন নিঃসঙ্গ 
দিনগুলির একঘেয়েমিতে ক্রমশ; যখন হাপিয়ে উঠেছি, সেই সময় ছোট নাগপুরের ছোট্ট 
একটি শহর থেকে এক পুরানো বন্ধুর আমন্ত্রণ পেলাম সেখানে বেড়াতে যাওয়ার! গ্রামের 
ভ্যাপসা-আবহাওয়ার বাহিরে যেয়ে বৈচিত্রের মাঝে যুক্তির স্বাদ পাবার আশায় মনটা আনন্দে 
নেচে উঠল! নির্দিষ্ট একট] দিনে বন্ধুর বাায় যেয়ে পৌছালাম ! প্রথম দর্শনেই জায়গাটা 
ভালো লাগল! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে জায়গাটা সত্যই অপূর্ব! চারিদিকে ছোট 
বড় অপংখ্য পাহাড়! কোন কোনটা বাসার নিকটেই, আবার এক একটা এত দূরে বে 
সেগুলো ঘেন নীল দিগন্তের সাথে একাকার হয়ে গেছে! একদিন বৈকালে খোলা বারান্দায় 
ইজিচেষারের উপর ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে পশ্চিমের একট! পাহাড়ের দিকে 
তাকিয়েছিলাম ! এমন সময় বন্ধুবর এসে বলল ‘চল আজ কাছেই একটা জায়গায় তোকে 
নিয়ে যাব! সেখানের দৃশ্যটা তোর সৌন্দ্ষপিপান্থ মনকে নিশ্চয়ই তৃপ্তি দেবে 1 অনিচ্ছাসত্বেও 
উঠলাম-_কিস্তু যখন সেই জায়গাটায় এসে পৌছালাম ; মনে হ'ল, না এলে বোধহয় ঠকতাম | 
ছু'দিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, মাঝখানে বইছে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী | ছুই পাহাড়ের 
কোল ঘেষে জলের ধারে ধারে অসংখ্য ছোট বড় গাছের মাঝে লাল পলাশের অজ্ঞশ্র সমারোহ! 
অন্তরাগের রংএ লাল পলাগুলো রক্তরাজী | সবে মিলিয়ে দৃশ্যটা অপূর্ব 1. আমরা আরো! 
নীচে নদীর ধারে নেমে গেলাম । চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে কোনরকমে লেগে থাক! 
বিরাট একটা! পাথর ঝুঁকে পড়েছে একেবারে জলের উপরে ! দেখলে মনে হয় যেন হুমড়ি 
খেয়ে পড়ে যাওয়া বিরাট পাথরটাকে পিছন থেকে টেনে ধরে রেখেছে কোন একটা TD 
শক্তি! সেই পাথরটায় যেয়ে আমরা দুজনে বসলাম! বসে বসে দেখতে লাগলাম নগ্ন 
পৃথিবীর অপূর্ব সৌন্দর্যের সমারোহ! চারিদিকে একটা ate নীরবতা! আর সেই 
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নীরবতার মাঝে নদীর অশান্ত ঢেউগুলো শুধু তীরে এসে আছাড় খেয়ে fre আক্রোশে ফি 
যাওয়ার সময় শব্দ করে যাচ্ছে! ছলাৎ |! ছলাৎ |! 

জায়গাটা এত ভালো লাগল্‌ বে বন্ধু না গেলে একাই চ যেতাম সেখানে | সেদিনও 
বৈকালের দিকে এদিকে বেড়াতে গেছি; প্রতিদিনে সর্তক সেই পাখরটার উপর বসে বুসে 
দেখছি নদীব অশীস্ত বুকে অন্তগামী ets বিচিত্র; রংএর প্রতিফলন | এমন সময আমার 
সম্মোহিত চেতনাকে বিপর্যস্ত করে face পাশে থেকে একটা মিষ্টি সুর কথা কয়ে উঠল 
“asta” | আমি চমকে মুখ ফিরিষে দেখি আদ্র সন্ধ্যার ধূসর পটভূমিতে আকা নিশ্চল, 
অপ্রত্যাশিত একটা ছবি । হট পদ মনের আয়নায় আর একটা মুখের ছবি 
ভেসে উঠল! দেখলাম দুটো eae কোন তফাৎ নাই ! তাই প্রতিনমস্কার করেই বললাম 
‘একি আপনি কিন্তু এখানে? ছুবি কথ| কয়ে উঠল! ঠোটের কোনে একটা মৃদু 
অথচ তীক্ষ হাসি! বলে ‘সে প্রশ্ন্টাত আমারও’ ! আমি বললাম 'এখানে এক বন্ধুর বাড়ীতে 
বেড়াতে এসেছি! কিন্তু আপনি? যেষেটা বলল "আমিও তাই”! এর পর যেন আমাদের 
কথা ফুরিয়ে গেল | দুজনেই চুপচাপ ! আমি নদীর দিকে তাকিয়ে ঢেউ গুনতে গুনতে 
কথার খেই খুঁজতে লাগলাম ; আর মেয়েটী অকারণে একটা ছোট্ট ফুলকে নিয়ে তার 
পাপড়িগুলো৷ ছিড়তে লাগল টুকরো টুকরো করে! হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে যাওয়ায় 
আমি নীরবতা ভেঙ্গে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম “আচ্ছা! সেই চিঠিটা কি আপনার লেখা”? 
আমার প্রশ্নে মেয়েটা যেন চমকে উঠল | তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল নিমেষে! মনে 
হ'ল কে যেন তার মুখ থেকে সমস্ত Hed] ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিষেছে এই মাত্র! আমি 
আশ্চধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম! অনেকক্ষণ পরে মেয়েটা কথা ব্লল। 
মনে হ'ল একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘখাসকে জোর করে চেপে রেখে সে উত্তর দিল “চিঠিটা আমারই 
লেখা | কিন্তু ভাবছি পত্রটা সে সময না লিখলেই বোধহয় ভাল হ'ত! তাহলে হয়ত 
ইরার Ratte হযে যেত আর আমারও জীবনের দুর্ভাগ্যের মেঘট1 কিছুটা হান্কা হ'ত! 
আবার একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস! এ যেন ক্ষণপূর্বের দেখা সেই হাঁসিমাখা ছবিটা নয় তার 
পরিবর্তে সামনে দীড়িয়ে আছে যেন একট] বিষগ্নতার প্রতিমুতি ! যার শাড়ীর ভাজে ভাজে 
শুধু অসহ ক্লান্তি আর বিষ্নতা জড়ানো ! আমি তার দ্রিকে তাকিয়ে বললাম আপনার সব 
কথা কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারলাম না! মেয়েটা হাসল ! বড় করুণ বড় দুঃখের সে 
হাসি! বলল সব কথা খুলে না বললে বুঝতেও পারবেন না! মেয়েটী এরপর আরম্ভ করল 
তার অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনী | | 

‘আপনারা যেদিন ইরা বলে আমাকে পছন্দ করে এলেন সেদিন সারারাত্রি আমি অসম 
জালায় আর আত্মগ্নানিতে ছট্‌পট্‌ করেছি! বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সারা 
রাত ভেবেছি এমনি করে প্রবঞ্চনা করার আমার কোন অধিকার নাই--আর উচিতও নয়! 
আমার ভয় হ'ল আপনারা যখন আসল কথা জানতে পারবেন তখন মন্ত্রপাঠ হয়ে গেলে ইরাকে 
হয়ত ফেলতে পারবেন না কিন্তু আমার তখন লক্জায় দাড়াবারও ঠাই থাকবে না! তাই 


১৩৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


ৃত্য ঘটন। জানিয়ে আপনাকে এ চিঠিটা লিখেছিলাম! কিন্ত চিঠিটা পোস্ট করার পর আর 
একটা কথা ভেবে শিউরে, উঠলাম! এ চিঠির কথা যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে আমার 
জীবনে যে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে LA থেকে আমার নিস্তার নাই! হ’লও তাই | আপনানের 
চত্রে আসার পর কোন পত্র নয়া কাকীমা ভাবলেন কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই ! 
তিনি সন্দেহ করলেন আমাকে ! আর ছূর্ভাগ্যবশতঃ নিজের প্যাডের ছেঁড়া পাতা থেকে 
বেবোল আমার কৃতকর্মের সাক্ষ্য! we হ'ল অমাহুষিক mea আর গঞ্জনা! আপনি 
বোধহয় জানেন না উনি আমার নিজের wA নন! ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি; 
জ্ঞান হওয়ার পূর্বে বাবাকেও | মারা যাওয়ার স তার সমস্ত সম্পত্তি বাল্য বন্ধু হিসাবে 
কাকাবাবুর কাছে গচ্ছিত রেখে যান! কাকাবাবু পেয়ে বাবার সম্পত্তি আত্মসাৎ 
করতে বসলেন। শেষে আমি হলাম ওদের বাড়ীর দুমুঠে| অন্নের কাঙাল! তাও সহ হয়! 
কিন্তু পাত্রপক্ষের কাছে আমাকে দেখিয়ে ওর! যখন নিজেদের কুরূপা মেয়েদের পার করার 
চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন-_আমি তখন বেঁকে বসলাম! লাঞ্ছনাও শুরু হ’ল! অতিরিক্ত 
উতংীড়নের ভয়ে রাজী হলাম! fee দুদিনেই এই কুৎসিৎ প্রবঞ্চনাষ আমার অস্তরাত্মা 
বিদ্রোহী হয়ে উঠল ! বড় মেযে বিয়ে হলনা বলে গলায় দড়ি দিল আর ইরা বিষ. খেয়েও 
কোনরকমে বেঁচে গেল! আমার উত্পীড়নের সীমা উঠল চরমে! শেষে আর সহ করতে 
পারলাম না পালিয়ে এলাম বাড়ী ছেড়ে। মেয়েটা অসহাষের হাসি হেসে বলল বুঝতেই 
পারছেন আমি এখানে বেড়াতে আসিনি, পালিযে এসেছি নিজেকে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে 
বাচাতে ! 

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আরো একটু গাঢ় হয়ে এসেছে! আবছা অন্ধকারে কালে! 
জলটার বুকে ছোট ছোট aterm fos চিক করছে! সেইদিকে তাকিয়ে মেষেটা এক 
সময় নীরব হ’ল ! আমার মনে হ'ল সেই মুহূর্তে সমস্ত প্রকৃতিটাও যেন wa বিস্ময়ে থমকে 
দাঁড়িয়ে গেছে! অনেকক্ষণ আমরা দেই অখণ্ড নীরবতার মাঝে বসে রইলাম ; যেন যৌন 
প্রকৃতির কোলে ছুটী ye ছবি | তারপর এক সমষ কথা কয়ে উঠল সে চলুন ওঠা যাক’ ! 
বহুদূরাগত করুণ মুচ্ছনার মত তার গলার স্বর আমার চেতনায় যেষে আঘাত করল! আমরা 
উঠে পড়লাম! পাহাড় থেকে নীচে নেমে রাস্তার মোড়ে এসে ছুজনে দুজনার কাছে বিদায় 
নিলাম! তাঁকে বিদায় দিয়ে আমি বন্ধুর বাসায় 'ফিরলাম, মনে একট] অঙ্গানা! অঙ্ৃভূতি 
নিয়ে! সেটা অমুকম্প! কি অস্থরাগ অথবা নিছক সমবেদনা বুঝতে পারলাম না! সারা 
রাত্রি ধরে মনে পড়তে লাগল মেয়েটার করুণ জীবনের বেদনার্ত কাহিনী! আর তার সেই 
আচমকা দীর্ঘশ্বাস | যেন করুণ বেদনা কাতর কণ্ঠের একটা হতাশার স্থর বুকভাঙ্গা দীর্ঘস্বাসের 
সাথে বাইরের মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে আসে, আছাড় খেয়ে বলছে! আমাদের জীবনটা কি 
দুঃসহ অভিশাপে ভরা” | অভিশাপই বটে ! শ্যামলী অর্থাৎ এ মেয়েটার জন্ত মনটা বেদনায় 
ভরে উঠল! মনে হ'ল একটা সুন্দর ফুল রূঢ় বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে আর নির্মম অনৃষ্টের 
অকরুণ পরিহাসে অকালে ঝরে যেতে বসেছে | 
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পরের দিন তাকে সেখানে দেখলাম না) তার পরের দিনও না! একট! দুর্বল চিন্তা 
মনের মাঝে পাক খেতে লাগল ! তৃতীয় দিন তাকে দেখতে পেলাম সেই পাথরটার উপর্রে | 
দুপুরের দিকে খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে! বৃষ্টির জলে ফুলে উঠেছে ছোট্ট পাহাড়ী 
নদীটা__যেন একটা ক্ষুধার্ত Het ব্যর্থ আক্রোশে ফুলে উঠেছে! দ্রুতগামী ঢেউগুলো 
তীরে এসে আঘাত খেয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে! দেখলাম সেই ঝুঁকে পড়া পাথরটার সামান্ত 
অংশ জেগে আছে জলের উপরে! আর সেই জায়গাটুকুর উপর দাড়িয়ে আছে শ্যামলী | 
আমি তাকে ডাকলাম ; কিন্তু সেই তরঙ্গ fogs পাহাড়ী নদীর ক্রমবর্ধমান গর্জনের মাঝে 
চাপা পড়ে হারিয়ে গেল আমার ডাকট1! ' শ্যামলী শুনতে পেল না! অশান্ত জলোচ্ছাসের 
দিকে তেমনি তাকিয়ে রইল , , 

আমি ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল সেই ঝুঁকে পড়া বিরাট 
পাথরটা যেন নড়ে উঠল] আরো জোরে শ্তামলীকে ডাকলাম ; শ্যামলী পিছন ফিরে 
তাকাল! আমি তাকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে আসতে বললাম"! আর একটা 
মুহুর্ত! তার সাহায্যের জন্য ছুটে গেলাম পাথটার কাছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌছাতে পারলাম 
না! তার আগেই বিরাট পাথরটা পাহাড়ের বুক থেকে খসে পড়ল নদীর জলে-শ্যামলীকে 
সাথে নিয়ে! waa ফেনিল জলোচ্ছাসের শীর্ষে মুহূর্তের জন্ত ভেসে উঠল শ্তামলীর দেহটা? 
তারপর কোথায় তলিয়ে গেল জানলাম না! শুধু অনুভব করলাম একটু কারো কুড়িয়ে 
পাওয়া স্থৃতি হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে যেয়ে হারিয়ে গেল নদীর জলের গভীরতায় | অনেক 
চেষ্টাতেও আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না! 

হতাশ মন নিয়ে বসে পড়লাম সেখানেই ! মনে হ'ল সন্ধ্যার বাতাসে তখনও কাপছে 
শ্যামলীর আর্তম্বরটা | 


একরাশ কানা 


দেবী ভট্টাচাৰ্য্য 


দোতলার জানালার কাছ ঘেসে দাড়ালো চৈতী। নারকেল গাছের সরসরানি 
শব্দের সাথে সাথে হাতের চুড়িগুলো এলোমেলো হয়ে বেজে উঠলো । শাড়ীর খ্বাচলের প্রাস্তটা 
বাতাসে কেঁপে উঠলো । আলতো হাতে মরচে পড়া রভছুটো ধরে স্থাপুর মতো দাড়িয়ে 
রইলো চৈতী। কপালে, ঘাড়ে, গলায় ঘাম দেখা দিয়েছে মৃদু মৃদু ; সামনের দিকে উড়ে 
আসা দু'একটা চুল লেপটে বসে গেলো কপালে, সঙ্গে সঙ্গে রোদ এসে পড়লো মুখে 
লাল হয়ে এলো গোলাপী মুখটা! | তবু দাড়িয়ে রইল চৈতী। একঘেয়ে জীবনের ওপর বিভৃষ্ণা 
ধরে গেছে; নিজেকে আজ বড় PE মনে হলো। নারকেল গাছের পাতায় পাতায় একটু 
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একটু করে যে ছায়া এসে পড়েছে, সেই ছায়াতে দাড়িযে উপরের দিকে চাইলে চৈতী, 
এ নীল আকাশের নীল ' ছোয়া মেঘগুলো যেখানে ভেসে চলেছে। ভাবতে ভাবতে 
বাথাতুর মনের কোণে এসে থাক] বেদনারাশি টানাচোখের কালো পাতা দুটোকে ভিজিয়ে 
দিলো। ঘরের দিকে ঘাড় ফেরালো চৈতী, আলগ! হয়ে আসা খোপাটা ভেঙ্গে গড়িয়ে 
এলৌ পিঠ বেয়ে, দীঘল কালো চুলের স্রোত কানের পাশ বেয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে 
পড়লো এদিকে ওদিকে | 

সবজে শ্যাওলাধব! পাঁচীর পেরিযে বাইরের রক্তকরবীর রক্করাঙা গাছ ছাড়িয়ে গীর্জাটার 
দিকে তাকালে চৈতী। একট] আবছা ছায়া পড়ছে ওখানে । রূপনারাণের সাদ! জ্বলে 
ছায়া ছড়ালো, সে ছায়া ধূপছাই রঙের । ঘোলাটে জলের ছোট বড় ঢেউগ্তলো আছাড় 
খেলো তীরে, আকাশের রঙে তামাটে ভাব এলো একটু একটু করে। একরাশ ধোকা 
ছড়িয়ে পড়ছে নারকেলের ঝালর দেওয়া পাতা, গীর্জার ECO আর | শ্যাওলাধরা 
পাচীবের আনাচে কানাচে । চোখের ওপরটা ক্রমশঃ আবছা হয়ে এলো চৈতীর। 
আসন্ন হিমছোয়া সন্ধ্যার ধোযা ধোয়া ছাযাতে নিজেকে অসহায় মনে হলো। সেদিনের 
আনন্দেভরা টুকরো টুকরো স্থতিগুলো মনে পড়ছে চৈতীর। বুকের ভেতরটা মোচড় 
দিষে উঠছে একটা অসহথ বেদনায়-_কেউ বুঝবে না সে AMAL CTT ছাড়া! 

* * * 

আজকের কথা নব, অনেকদিনের আগের কথা-গলফ ক্লাব থেকে এলো Coe, 
হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি দোলাতে দৌলাতে। সঙ্গে অনিমা, লতা আর কুহু । .হাপির 
বদ্ধদের ঝরণা ছড়িয়ে পড়লো সারা বাড়ীটাতে। পিয়ানোর রীডগুলো বেজে ওঠার সাথে 
সাথে সুরেলা আমেজে ভরে উঠলে! চারদিকট1। প্রাণহীন দেহে হঠাৎ নোনা জোয়ার 
এলো । সেদিনের চৈতী ছিলো ঝড়ে পাপতোলা নৌকোর মতো, দুর্বার ছিলো তার গতি; 
লজ্জা ভয় আর দুঃখ এসবের লেশমাত্র ছিলে। না ওর মধ্যে YF চামেলীর গন্ধে ভরা 
বাতাসের ACA মন ভরে উঠতো তখন-_-জীবনে দুঃখ বলে যে কোন একট! জিনিষ আছে, 
এটা ওর মনে কোনদিনও ভেসে ওঠে নি। 

জলতরজের বাজনার মতো! হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বাড়ীতে এসেই শুনলো- চৈতীর 
বিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো হযে ভেঙ্গে পড়লো মনটা । স্বপ্ন দেখা দিলো ওর 
মনে। এক নিমেষে চৈতী হাপিয়ে উঠলো । শিরা, উপশিরায় gS স্বাযৃতে কেমন 
যেনো একটা আলোড়ন এসেছে, যৌবনের স্বপ্ন স্বার্থক হতে চলেছে; যে চৈতীর HER 
আর ভয় বলে কোনো জিনিষ ছিলো না, সেই চৈতীর বুকেও আজ একরাশ লজ্জা এসে 
wa হলো। ভয়ে ঝিমিয়ে পড়লো মনটা-লালচে আভায় ভরে উঠলো wea সাদা 
মুখটা । কতো আশা, কতো কল্পনা 

আন করতে এসে একমনে ভাবতে থাকলো চৈতী। এ = ভাবনা--এ ভাবনার 
যেনো শেষ নেই। দুদিন বাদে ওর সবকিছু হয়ে যাবে আর একজনের । বসন্তের 
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নব হিল্লোলে ভরা জীবনের স্থর সেদিন নতুন করে বেজে উঠবে। ভাবতে খুব ভালে 
লাগছে চৈতীর। চুল খুলতে ভুলে গেলো। মনটা আনচান করে উঠছে, - নতুন 
প্রাণোম্মাদনায় যেতে উঠছে বারবার-_লঙ্জায় ঘিরে এলো স্বচ্ছ মনটা। কেনো এমন হয়? 
ভেবে কিনারা করতে পারলে না। খোপাটা খুলতে খুলতে আয়নার দিকে তাকালে, 
নিজেকে আজ খারাপ মনে হলো। ভালো করে আর একবার তাকালে , সঙ্গে সঙ্গে মনে 
এলো আর একজনের কথা, মাথার কাটাঞ্চলো হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলো, মৃদু মৃতু 
হাসি দেখা দিলে| মুখে। তাড়াতাড়ি স্থান সেরে নিলে চৈতী; গোলাপী গায়ে aaa 
জলকণা__একপিঠ ভিজে চুল ; চিবুকের কাছ বেষে কপালের গড়িয়ে পড়া জলবিন্দু বুক 
বেয়ে নেমেছে। আয়নার দিকে একবার তাকিষে আরো অবাক হয়ে গেলে! চৈতী। এতো 
সুন্দর আর এতো ভালো কোনদিন লাগে নি। বুকের ভেতরটায় দোলা লাগলো | 
তোয়ালে দিয়ে গলা, ঘাড় মুছে নিলে চৈতী | স্বান মেরে বাইরে বেরিয়ে এলো] | 

দোতলার করিডোরে Niecy দাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো 
লাগলো চৈতীর | আকাশ ভরা নক্ষত্র, নাকে এলো পাতল! মিষ্টি হাওয়া। আলো এসে 
পড়েছে লনের একপাশের স্বর্ণঠাপাগাছটার ওপর । সোনারঙ চাপা ফুল। সবজে রঙের 
পাতা। ফিকে আকাশ-সবুজ রঙ ঘন হয়ে বড় বড় পাতায় ভরে উঠেছে গাছটা । এ 
পাতাগুলোও যেনো আকাশের নীল ছুয়ে দেখতে আকুল হয়ে উঠেছে। চেতীর মনে 
হলো, এ তৃষ্ণ শুধু এ স্বর্ণটাপা গাছটারই নয়, এ তৃষ্ণা শুধু চৈতীর নয়, এ তৃষ্ণা অনন্তের 
wel ভিজে যাওযা পাতার মতো, ওর মন ভিজে এলো । এক ছুণিবার পিপাসীয় ক্ষণে 
ক্ষণে একটু একটু করে চঞ্চল হয়ে উঠলো চৈতীর gab] সিঁধির ওপরে হাত দিলে 
চৈতী, সাদা একটুও লালচে আভা নেই, দুদিন বাদে গোলাপী পাপড়ি ঝরা রেণুতে ভরে 
উঠবে ; শাখসাদা কপালের ওপর একটা ছোট টীপ এঁকে দেবে চৈতী। 

পিয়ালোর বীডগুলো ক্রমাগত বেজে চললে! সেদিন-_বাড়ীর আনাচে কানাচের 
সামান্ত অন্ধকারটুকুও আলোয় ভরে উঠলো । ay বেয়ে উপছে পড়লো সেই আলো | 
শুধু চৈতী নয়; সবারই মুখে চোখে মনে প্রাণে এতোদিনের তিল তিল করে জমানো বন্ধ 
বাতাস আলগা পেয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে-_-দোলা লাগলো সবারই মনে। ছেঁড়া 
ছেড়া কথা, সামান্ হাসি আর “tena acta চোখছুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 
পিয়ানোর বেজে চলা রীডগুলো থেমে যাবার সাথে কখন যে দিনটা কেটে গেলো টেরই 
পেলো না চৈতী। ভোরের আলো ঘরে ঢুকবার সাথে সাথে কপালের ওপর নরম 
আঙ্ছুলের কয়েকটা এসে লাগলো ; কপাল রাঙা সি দুরের একটু এসে রাঙিয়ে দিলো নিটোল 
আঙ্গুলগুলোকে 1 আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলো সিথির পাদ! জায়গায় ছড়ানো 
সিছুরের প্রলেপ--সে প্রলেপে শাস্ত্র ঘুম জড়ানো মুখটা ভেসে উঠলো । কতো xe, 
কতো GS | বুকের ভেতরে ঢেউ খেলে গেলো চৈতীর। 


* 
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৬. এখানে নিয়ে আসতে চাইলে না AER, বলেঃ ওখানে তুমি থাকতে পারবে না 
ফাটলধরা মেঝে আর শ্যাওলা ধরা উঠোনে পা ফেলে চলতে পারবে না 

হাতের চুড়িগুলো এলোমেলো করে দিয়ে চৈতী বল্পে £ “মরচেপড়া ভারে টান দেওয়া 
আমার অভ্যেস আছে’ 

‘তাহলে সেতারও কেঁদে উঠবে-_-হাসিতে ভরে এলো শাস্তমূর মুখটা | 

‘তাহলে Sten, আমি তোমার ওখানে যাবোই’_চৈতীর কথাটাই রইলো 

লাল সবরকীর রাস্তা দিয়ে আশে পাশের মেহেদী বনের ঝাড় ফেলে ছোট পুরণো 
বাড়ীটাতে এসে অবাক হলো চৈতী। লতাপাতা দিয়ে ঘেরা । সামনে একটা পাতকুয়ো_ 
ভীড় জমেছে জলের জন্যে । ভাঙা পাঁচীর বেয়ে সবঙ্জে শ্যাওলাধরা ইটের ফাকে অশ্বখগাছের 
চারাটা মাথা তুলে দীড়িয়েছে। উঠনে Shen নেই--কুমড়ো, লঙ্কা আর বেগুনের চারায় 
sfs; একদিকে গোয়াল" আর খড়ের বোঝা । ভাঙা হাড়ির কুচিপগুলে| ছড়িয়ে রয়েছে 
চারদিকে ৷ মাছিগুলো উড়ে এলো ভনভন করে-_একটা ভ্যাপসা গন্ধ এলো; নাকে 
আচল চাপা দিলো চৈতী। বিরক্তিতে ভরে উঠলো মুখটা sgh কুঁচকে উঠলো 
দোতলার ঘরটা তবুও ভালো। বারান্দার ওপর থেকে রূপনারাণের সাদা জল fos চিক্‌ 
করে ওঠে চোখে। বাড়ীব পেছনটায় তাল খেজুরের সারি, পায়ে চল! রাস্তাটা! একে বেঁকে 
মিলিয়ে গেছে ওর ভেতরে। দূরে একটা ছোট গীর্জা-_গেক্ষয়া রঙের, কেমন যেনো 
বেমানান এখানে | 

* ” * 

তার পরের কথা আর মনে পড়লো না চৈতীর_-কলকাতার বাড়ীর মহ্ণ দামী 
ফার্পেটে ঢাকা মেঝের ওপর পীয়ানোর রীডগুলোর কথা তুলে গেলো Cowl; ঝিম ধর! 
শ্তাগলাপড়া মনটা ক্রমশঃ অবশ হয়ে এলো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। চৈতীর মন 
অনেকদিন আগেই অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে মনটা । পারলো 
না চৈতী। পাশের ঘরে PER রয়েছে। সেদিনের TAM, AA শাহ AC 
প্যারালিসিসের রুগী, পঙ্গু শাস্তম্ণ ৷ 

ঘরে এলো চৈতী। থাটের ওপর wa আছে শাস্তম্--ধরটা অন্ধকার । বাতিট! 
জেলে দিলো) জানলার ফাক দিয়ে একরাশ বাতাস এসে ঢুকলো ঘরে; দুলিয়ে দিলো 
চৈতীর চুলগুলোকে ; এলোমেলো চুলের রাশি মুখে চোখে এসে পড়লো | শাস্তন্থর জীর্ণ, 
শীর্ণ মুখের দিকে তাকালে চৈতী। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে এলো। আলোর চেয়ে অন্ধকারই 
ভালো, যে জীবনে তিল তিল করে অন্ধকার নেমে এসেছে, সে জীবনে আলোর আর কোন 
প্রয়োজন নেই। 

‘ওষুধট] 'দাও--শাস্তমূর গলার স্বরে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে 

ওষুধের মেজারিং গ্লাসটা নিয়ে একদুষ্টিতে চেয়ে রইলো! চৈতী- শাস্তন্থর মুখের দিকে | 
অতো অন্ধকারের মাঝেও উজ্জল হয়ে উঠলো মুখট]। 
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বাতিটা আবার জেলে দিলো চৈতী, ওযুধট! দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটা? “ 


দিকে চোখ পড়লো। অবাক আর বিস্ময়ে ভরে উঠলো মনটা । সেদিনের সেই সি দুরের 
প্রলেপটুকু আজও অটুট রয়েছে সিখিতে। ভালো করে হাত দিয়ে দেখলে! চৈতী, রাঙা 
হয়ে এলো আঙ্গুলছুটো। বুকের ভেতরের ঝিম ধর! ভাব কেটে গিয়ে আবার ঢেউ খেলে 
CAT | হৃদয়ের SAS SHG সেই সেদিনের থেমে যাওয়া স্বর বেজে উঠলে! বারবার | 
সিখির দিকে তাকিয়ে নিজেকে ধন্ত মনে হলো চৈতীর; সিছুরের প্রলেপে শাস্তস্থুর 
মুখটা আবার ভেসে উঠলো! | | 

শাস্তনূর মুখের দিকে তাকিয়ে একরাশ stata স্বরলিপি মেশানো স্থরে চৈতী বল্পে, 

£ কেমন আছ আজ ? * 

TE চামেলীর গন্ধে তখন বাড়ী ভরে গেছে I 
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কুয়াসা 
নীহার হাজরা চতুর্থ বর্ষ, কলা 


হাসি নয়। state নয়। 

রাত শেষের জমাট শিশিরে অনেক পন্র-পাতার কোল ভরে গেছে যেন। অনেক 
গোলাপী খুশী ঝরে গেল শুক্ি-শুত্র বুকে ধরে। কিম্বা ঠিক শিশির নয়_ঠিক কান্নাও 
নয় কান্নার মত। ছেড়া, ছেঁড়া, টুক্রো টুক্রো, হিমশীতল অস্পষ্ট sel বুকে লেগে 
তার। আর এই ANF নয় বুকে ধরে আল্গা পায়ে অনেক দূরে চলে এসেছে 


অনেকটাই পথ। এদিকে সারি সারি বাংলো। ওদিকে মহুয়া বনের জম্যট 
খুশী। তারপর শিলাবতীর বালুরাশি। মাঝখানে এই মহুয়া গাছ। একা। SARR 
করুণ। এখানেই দাড়িয়েছে পুলকেশ আল্গ! পায়। 

কাচখণ্ডের মত বিকেল। এ বিকেলের খানিকটা আলো পাঠিয়েছিল স্থ্রজিত 
মিত্তির। এ্যাসিস্ট্যান্ট এপ্রিনিয়ার। অবশ্তই এসো। কদিনের জন্য তোমার ভাল 
লাগবে পুলকেশ। শিলাবতী আর মহুয়া বন। ইট আর হৃদয় । মানুষ আর মেশ্রিন। 
ষ্টোন গ্রাইপ্ডিং মেশিন আর মানবিক পেশীর আস্থরিক সংকোচন প্রসারণ। সময়ের শ্রেটে 
শিল্প নগরীর ইতিহাস লেখা হচ্ছে। আর এজন্যে এসেছে_এন্জিনিয়ার, ডাক্তার, 
ওভারপিয়র, ড্রাফট্সম্যান__কেরাণী | একদিকে অফিসারন্‌ বাংলো। অন্তদিকে কুলীদের 
oe সারি সারি ইলেকটিক পোষ্ট । তারের বেড়াজাল-_আর সার্চলাইট । তোমার 


১৪২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


বশ লাগবে পুলকেশ। সর্বোপরি মিসেস পরকার। সি ইঙ্জ এক্সলেণ্ট ইন অল 

রেস্পেক্টস্-_বাট এ FAP । 

তুমি দেখবে পুলকেশ ওদিকে রাইপুর অধ্বিকানগর মে'লো বিন্দু হযে ফুরিযে 
গেছে মাঝধানে। পিচ্ড রোড মন্থর গতিতে গড়িয়ে গেছে খাতড়া-ইন্দপুব-বীকুড়াষ। 
অন্থৰিকে লক্ষ্মসাগর, ভগড়া। এদবই এক বিন্দুতে মিলিত হ'যেছে-_শিলাব্তী প্রোজেক্ট | 
আর এরই বিস্ময় মিসেস সরকার | মানুষ নয় নেশা | 

হল্‌দে দুপুরে ভ্যাম অফিসের জানালায় Athi শিলাবতীর বিস্তীর্ণ বালুকারাশির 
apical পর্দা বারবার মহুয়া বনের হাওয়ায় চমকে ওঠে, আর ট্রাই ট্রলারের অস্থির 
চাঁরথান| চাক! চকিতে মোড় ঘুরে প্রাণপণে ছুঁয়ে ফেলতে oly ওদিকের সব বিন্দুগুলি 
লক্ষীসাগর-_রাইপুর__খাভড়া-বীকুড়া কখনও বা বিষ্ণুপুর । আর ঠিক এ লমযেই 
ঝলসানো বালুর তাত খেয়ে চোথছুটো সরিয়ে আনে ওভারসিয়র প্রসন্ন মুদ্দী। টেবিলে 
পা দুটো তৃলে দিয়ে বলে_-বড় সাহেবের পেট্রোলের খরচা কত হে ঘোষ? 

ডাফটস্ম্যান ঘোষ পেন্সিল ফেলে হাসে : বড় বড় ব্যাপার হে মুন্সী মাথ! ঘামিও না 
চোখ হলদে হয়ে যাবে। 

কিন্তু সুরজিত লিখেছে তুমি এসো পুলকেশ। প্লট পাবে। আইডিয়াও। 

এই বিকেলের মিয়ন আলোয় দাড়িয়ে দাড়িয়ে অনেক শিশির কণা ষেন জমাট 
বেঁধে গেল বুকে । বেনিন কিন্তু এমন ছিল না। বাঁকুড়া ষ্টেশনের প্রান্তে অশ্বথ তলায় 
দাঁড়িয়ে পুলকেশ ভেবেছিল যেন অন্য এক শিলাবতীকে। প্রোজেক্টের জীপ সংগে ছিল 
স্থরজিতের। তারপর একটানা wed পথ জীপের চাকার নীচে গড়িয়ে গড়িয়ে সব বিন্দুগুলি 
ছুয়ে গেছে--পাতাকলা-ইনাপুর | 

še উঠেছে শাল অংগলের মাথাষ। পাতার মস্থণ ত্বক ভেসে গেছে আলোর 
বুদ্বুদে। অবাক হযে দেখছিল পুলকেশ শালের শিশুর Ragi তারপরই হঠাৎ 
জীপের তীক্ষ metal আলোয় ধরা পড়েছে এক বিন্ময়। মিত্তির বললে; আমাদের 
ওথানের গাড়ী বলে মনে হচ্ছে যেন। কাছাকাছি আসতেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে একখানি 
ক্রাইস্লার--শুভ্র একখানি রৈখিক মুতি। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গোলাপের পাঁপরী মাজা 
একখানি নিটোল উত্তোলিত হাত। Cre সন্ধানী আলোয় চমকে উঠেছে রিষ্টওয়াচের 
হীরকখণ্ড | 

চিনতে ভুল হয়নি স্থরজিতের। গাড়ীটা সামনে রেখে নেমে গেছে স্থরজিত। 
আর পুলকেশ রাস্তা এগিয়ে গিয়ে দাড়িয়েছে নোতুন কাঁলভার্টের ওপর । isai 
মসারিতে যেন মোড়া হোষে গেল পুলকেশ। আকাশের নগ্ন সৌন্দর্ধ্য যেন বিহ্বল হয়ে গেল । 
নির্জন বাতাসে একরাশ টুং টাং শব্দ ভেসে এল কানে: ওমা! আপনি! গুড হেভেন্স ! 
গুড ইভনিং | 

গুড ইভনিং স্থরজিতের গলা ভাসল এবার । আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই 
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চিনেছিলাম--বলল স্থবজিত £ কিন্তু এখানে এমন করে হাত তুলে দীড়িয়ে এই জংগলে ? 

একরাশ জলতরংগের শব্দ ভাসল এবার বাতাসে : alte পনেরো মিনিট এখানে 
উ্ধ্ববাহ হয়ে দীড়িয়ে। পাঞ্াবীদের হেভী ট্রাক কয়েকটা গেল- কিন্তু দাড়াল না। 
আর আমি বাধ্য হ'য়ে দাড়িয়ে । লাইট ফেইল করেছে গাড়ীর। কিন্তু ড্রাইভার আছে 
আপনার সংগে? y 

তার দরকার হুবে নাঁস্থরজিতের গলা ভাসল TST! ভারী বুটের শব্দ 
তুলে জীপের দিকে এগিয়ে গেছে সুরঞ্জিত । টর্চ নিয়ে ফিরে গেছে। হাওয়ার বনেট 
খোলার শব্দ ভাসল। আর টুকটাক শব্দের মাঝখানে আবার স্থরজিতের গলা ভামল £ 
এখানে দাড়িয়ে ভয় করেনি আপনার ? 

ভয়? শাল জংগলের নির্জন বাতাসে একরাশ কাচের বাসন যেন চুরমার হ'ষে ভেংগে 
গেল। আর থম্‌কে থমূকে হাসি ঝরতে লাগল । অকারণ। অবারণ।-_ভয়! কেন? 

হঠাৎ পুলকেণের মনে হুল জীপের অনেক কাছাকাছি এগিষে এসেছে A 
কঞ্জিতে আট্কানো সময়ের কাট! THE ঘুরে গেছে girs তারপর বুকের রক্তে 
জোয়ার-ভাটা শুনতে শুনতে আবার ফিরে গেছে কালভার্ট । মাথায় নীল ক্যাপ ভাসে 
অশ্বিনী ভরণী? কৃত্তিকা? শ্রবণা? শ্রবণা কি? 

আলো ঠিক gua গেল। গতিহীন wm আবার e ফিরে পেয়েছে। আবার 
একরাশ শব্দ ভাসল হাওয়ায় £ মেনি থ্যাংকস- সত্যিই মুক্কিলে পড়েছিলাম । আপনাকে 
অনেক ধন্যবাদ | 

মেনশন নট প্রিঙ্গ_-হ্থরজিতের ভদ্রতা ভেসে এল হাওয়ায় | 

শিশির বিন্দু যেন জমাট বেঁধে গেল বুকে । দম যেন বন্ধু গেল পুলকেশের | নির্জন 


বাতাসে তখন গলা ভাসছে স্থরজিতের। তাকে ডাকছে স্থরজিত। কাছে এব পুলকেশ। _ 


হাল্কা পায়। স্থির চোখ । ভারী চশমার নীচে অসহায় দৃষ্টি । 

কোথায় গিইছিলি পুলকেশ ? হাসছে স্থরজিত। বললে £ এ আমি জানতাম । 

কি? চমকে উঠেছে পুলকেশ। কি জানতে তুমি? কি? 

জানতাম এ জায়গা তোর ভাল লাগবে। হাসল স্বজ্জিত। বন্ধুর হাসি। 
উচ্ছল। উষ্ণ ৷ 

ও-_এই-_চোখের অনুসন্ধানী বিদ্যুৎ নিভে গেল পুলকেশের। 

হাত ধরে টানল gafas: চল ওঁর সংগে তোর আলাপ করিষে দিই। ইট উইল 
নক্‌ এট অল ডোরস অফ ইনোভেশন | ফিস্ফিস্‌ করে বললে : প্লট থালি। 

মুখোমুখি চোখে চোখ রেখে পুলকেশ বললে ঃ খুব খুশী হ'লাম মিসেস সরকার । 
আপনার সাথে আলাপ হওয়া আমার সৌভাগ্য প্রমাণ করে । 

একমূহূর্তে CORT গাঢ় হয়ে চল্‌কে পড়েছে একখানি গোলাপী ভাঙ্কর্ধে : আমি 
কিন্ত আপনার পরিচয় আগেই পেয়েছি পত্র-পত্রিকায় । হাসল মিসেস সরকার I 
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মাথা নীচু করল পুপকেশ। জ্যোতন্নাতেও q আছে। 
. চলুন এবার যাওয়া 'ষাক্‌__হথরজিতকেই বলল মিসেস সরকার । 
চলুন- এগোল স্থরজিত। 
আপনি আমার গাড়ীতে আসবেন? পুলকেশের দিকে তাকাল মিসেস সরকার এবার | 
* যেন রাত শেষের শিশিরে ঢেকে গেছে পুলকেশ। শ্বাস নেই। প্রশ্বাস নেই। 
নিম্পন্দ-নিভন্ত চোখ | 
আপনার বন্ধুকে ছেড়ে দিতে আপত্তি আছে মিষ্টার মিটার? খানিকটা গল্প করে 
ধেতাম_স্থির গলায় বলল মিসেস সরকরি। 
বিন্দুমাত্র নেই । যা না পুলকেশ। নিজের জীপে চলে গেল সুরজিত। 
মিসেস সরকারের হাসিতে একরাশ কুয়াসা সরল £ SRA | 
আড়ষ্ট পায়ে এসে বসেছে পুলকেশ। গাড়ীর ' চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে শিলাবতীর 
NCH ছোট করে তুলছে কেবলই । চোখের কোণায় দৃষ্টিকে এনে দেখল পুলকেশ। 
মিটারের হালকা আলোয় একখানি মুখ ভাসছে। ই্রিয়ারিং-এ চাপার পাপড়ী জড়ানো 
আংগুল | 
তুমি এ ছলনাটুকু কিন্তু না করলেই পারতে পুলকেশ? স্নান হাগির ঢেউ তুলল 
মিমেস সরকার | - 
eee রাত শেষের কুয়াশায় ঢেকে গেল পুলকেশ। নিরেট ঠাস বুনন কুয়াসার ছাঁদ। 
কুয়াসার দেওয়াল । আর এই কুষাসাতেই এক হযে গেছে একদিন হরতুকী বাগান লেন 
আর লেক cay) অর্ধচন্্রাকার পর্চ কিম্বা রাসবিছারী এভিম্ার ট্রাম ইপেজে দাড়িয়ে 
একদিন অনেক স্বেদ ঝরিয়েছে শ্রাবণী চৌধুবী ! দীর্ঘ নেত্র রোমে উৎকণ্ঠা । উৎকণ্ঠা নয 
_ শ্রাবণের AN 
অনেক রেশমী বিকেল-_-অনেক কৃষ্ণচূড়ার সন্ধ্যা বিন্দু হয়ে ফুরিয়ে গেছে নীল 
ক্যানভাসে ৷ পায়ের নীচে বয়ে গেছে গঙ্গার ঘোলাটে আকাঙ্ষা। হেসেছে শ্রাবণী চৌধুরী। 
অকারণ। অবারণ। নারকেল গাছের পাতায় COTA ঝরছে oc! মাথার ওপর 


? 


কৃষচূড়ার পাতারা সীতার কেটেছে হাওয়ায়। 
আজ কি এনেছো পুলকেশ ? ধুসর পাঙুলিপি? 
না-বনলতা OTF | 


কুয়াসা নেমে এসেছে সন্ধ্যার আকাঙ্ষায়। অন্ধকারে মুখোমুখি বসার বনলতা সেন 
নয়-_ শ্রাবণী চৌধুরী । 

হরতুকী বাগান লেনের নরেন afer বলতো: কেন ছলনা করে এক গাদা 
কবিতার বই ঘাড়ে করে বেরোয় পুলকেশ_ পড়ায় সময় হয়? 

হয়। হেসেছে পুলকেশ £ হয়__-কবিতাই পড়া হর। কবিতার হাসা কথা বলা 
সব। ভারী কাচখণ্ডের আড়ালে চোখ দুটো FH হ'য়ে গেছে তখন: এরকম তোরা 
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ভাবতে পারিসনে নরেন? শিক্ষিত দুটো অন্তর, শাণিত ferem it ve কে 


আর কিছু নয়! 

পৃথিবীর মানুষের মৃত কথা বল পুলকেশ : ছেসেছে নরেন। 

সত্যিই বিশ্বাস করু নরেন আমি কবিতার সব firma ওর কাছে এলে খুঁজে পাই--স্থার 
প্রয়োজন ওর কাছে আমার নেই। আশ্চর্য্য আলো ধরে চোখ ছু'টে। স্তব্ধ হয়ে গেছে তখন। 

নরেন মিত্তির সেদিন বিশ্বাস করেছিল কিনা জানা নেই_কিস্তু পৃথিবীর মানুষের মত 
কথা বলেছিলেন মিষ্টার চৌধুরী। চৌধুরী এণ্ড লানিয়াল ফার্মের সিনিয়র পার্টনার। 
মানুষ নয় অভিজ্ঞতা । অভিজ্ঞতা নয় ইতিহাস। 

বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর ঝুঁকে Reb ধরে ক্লাড্লাইটের আলোষ ভাসা 
রেখাবহুল মুখ খানায় একখানা ০০৮8 তোমার সংগে একটা কথা 
কথা আছে পুলকেশ। 

বলুন। 

ইউ আর ফ্রেইগুদ্‌। শ্রীবণীর কথাই বলছি আমি--| আঙুলে মাঁপমত Raby সেট 
করেই আবার নামিয়ে রেখেছেন মিঃ চৌধুরী। তারপর জানালার পর্দা সরিয়ে পর্চের 
নীচে শ্রাবণীর অপেক্ষামানা মৃতিটা দেখে ওদিকের ঘরে নিযে গেছেন পুলকেশাকে | এখান 
থেকে সবকথা বাইরে শুনতে পাওয়া যায়। 

“তারপর ওদিকের ঘর হ'তে যখন বার হয়ে এসেছে পুলকেশ পাঞ্জাবীর ভাজ 
বেয়ে অনেক শঙ্কা গড়িয়ে পড়েছে তখন। পাঞ্জাবীট! ঘামে ভিজে গেছে। 


তুমি ওকে বুঝিয়ে বোলো! পুলকেশ--ওকে যার ছাতে দেখোহি হাজ গট্‌ এ 


সার্প ব্রেইন...এন এক্সট্রিমলি সার্প ক্যালিবার.**আমার আশীঁ_বিরাট বনিয়ার্দের ভবিষ্যত | ' 
আশ্চর্য্য এক জ্যামিতিক কায়দায় কটা লাফিয়ে পড়েছে তথন--আর অসহায় দুটো বল 


গড়িয়ে পড়েছে পকেটে | 
“সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হ'য়ে বসেছিল শ্রাবণী। 
তারপর পরিষ্কার স্বচ্ছ গলায় বলেছে : একথা আমিও একদিন ভেবেছি পুলকেশ? 
কিন্ত তোমার মতটা তো বললে না। 
হেসেছে পুলকেশ : আমার মত বলেতো কিছুই নেই aia 
. তারপর শ্রাবণীর মুখের দিকে তাকিযেই চম্‌কে উঠেছে পুলকেশ। এেন শ্রাবণী 
নয়। সন্ধ্যার কবিতা নয়। কেউ AT] একজন নারী। যাকে পুলকেশ এর আগে 
চিনতো না কোনোদিন | 
- তুমি'এতদিন আমাকে ছলনা করেছ পুলকেণ?? ” 
ছলনা !| নরেন মিত্ডির যেন হঠাৎ চুপি চুপি এসে হাত দিয়ে পিছন থেকে চোখ 
চেপে ধরেছে পুলকেশের | চোখ বন্ধ করেছে পুলকেশ। মনে হ'ল যেন বলে REA — 
১৯ 


` 


wN 
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q একদিন নরেন মিত্তিরকে বলেছিল। কিন্ত টিভি ee রনির 
সমস্ত কথা যেন বুকে একাকার Vey মিশে গেছে। 
স্বচ্ছ গলা শ্রাবণী বলেছে £ মেয়েরা DIR স্বাস্থ্য, অর্থ, at আর এ গুড হাজব্যাণ্ড 


চোখ খুলে নিজের দিকে এই প্রথম যেন তাকাল পুলকেশ। আধমধলা পাঞ্জাবী 
আর শীর্ণ শরীরের কোল বেয়ে অনেক লজ্জা! গড়িষে পড়েছে তখন | 

e পুলকেশকে কোন কথা বলতে না দিয়াই চলে গেছে শ্রাবণী সেদিন। কুযাসায় 
ঢাকা পড়ে গেছে পূলকেশ। 

eee তুমি এ ছলনাটুকু না করলেই পারতে পুলকেশ্ব? সেই ষেন কৃষ্ণচূড়ার সন্ধ্যার 
কুয়াশা আবাঁব ফিরে এসেছে । পাঁচ বছর আগের FÍT | 

ছলনা তো নয় শ্রাবণী--মনে রেখো আমার পরিচয় ছিল শ্রাবণী চৌধুরীর সাথে। 
পাঁচবছর পর বলল পুলকেশ £ তুমি এধন মিসেস সরকার | 

হাসল শ্রাবণী । হাসিতে একরাশ বকুল ঝরল | 

হয়তো তাই--কিন্ত তুমি একটা কথা শুনলে বোধ হয় স্থৰী হবে পুলকেশ আমি 
স্থখী হইনি | 

শ্রাবণী! তুমি একথা! বললে? wa হয়ে গেল পুলকেশ। নিঃশ্বাসে যেন এবার 
হিম ঝরতে লাগল । কুয়াসার বুদ্ধদে ঢাকা পড়ে গেল যেন পুলকেশ। 

আর সেই কুষাসা ছাড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে শ্রাবণী বললে ; সেদিন সেই সন্ধার 
আমি নই অন্য কোন এক ধনী কন্যা তোমার সংগে সব শেষ করে দিয়েছিল পুলকেশ ; 
আর তার আভিঙ্ঞাত্য কোনদিন তার দুর্বলতা! স্বীকার করে তোমার হাতে হাত রেখে 
বলতে পারেনি পুলকেশ তুমি আমাকে নাও। চুপ করল একটুক্ষণ শ্রাবণী! 

পুলকেশের বুকের দুপ_দাপ, শব্দটা যেন বন্ধ হ'য়ে যাবে এবার । আজ দীর্ঘ পাচবছর 
ধরে শ্রাবণীর অন্পস্থিতে প্রত্যেক শিরা sty দিয়ে যেন এই কথাটাই বুঝতে চেয়েছে পুলকেশ। 

কাচের জার ভেংগে গিয়ে সমস্ত নীল লাল রহস্তের মাছ যেন আজ বাইরে এসে 
গেছে। পুলকের চোখের সামনে I 

বাব! চেয়েছিলেন ব্যবসাঁ। একথা বাবাও জানতেন না বোধ হয় পুরোপুরি-- 
তা না চাইতেই আমি তীর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হ'ষে গেছি। আই হ্থাভ বিন্‌ ইউজ্রড, 
এজ এটুল। আর এই চীফ ইঞ্জিনিয়ারের চোখের সামনে দাড়িয়ে পাচবছর ধরে জেনেছি 
একটু একটু করে মেয়েদের প্রথমে চাওষাঁ উচিত__এ গুড হাসব্যাণ্ড এণ্ড a ate অর্থ 
রূপ! আর ষত জেনেছি একথাঁ_চেযেছি তুমিও সুখী না হও। হাপাতে লাগল মিসেস 
সরকার | 

কুয়াসায় যেন শ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেল এবার । এত কুষাঁসা মনে বালা বেঁধে থাকে। 
স্থির হ'য়ে গেল পুলকেশ | গতি নেই | দীধি হীন নিঃসাড়__নিথরনিবেদ। 


প্রথম সংখ্যা ] কুয়াসা ১৪৭ 


হাসল শ্রাবণী সরকার £ শ্রাবণী চৌধুরী মারা গেছে। সি ইজ cow ওরা আমাকে" 


বলে সি ইজ এমিত্রি। AR আমি নিজের কাছেই--সঙ্গী এই 'গাড়ীটা। কিন্তু তোমার 
দুর্বলতা আমার কাছে একদিনের জন্তও স্বীকার করলে সাস্বনা ছিল পুলকেশ। . 

“*'পীচবছরর আগের আবার সেই কৃষচুড়ার সন্ধ্যা ফিরে এলো কি? সেদিন 
শিলাবতীর এই নতুন উপনিবেশে নামিয়ে দিয়ে গেছে আবণী। 

এখানে কিছুদিন আছো ত পুলকেশ--? আবার দেখা হবে তাছলে। গুড 
নাইট... 

গুড নাইট-_ঘাঁড় কাৎ করেছে পুলকেশ | চলে গেছে শ্রাবণী । 

fee এই বিকেলের মিয়ন আলো অনেক দূরে এসে দীড়িয়েছে পুলকেশ। 
আল্গা পার। এদিকে বালুর রাশি। ওদিকে তারের বেড়াজাল । সার্চলাইট ।.”চুপ করে 
দাড়িয়ে পুলকেশের যনে হ*ল-ধেন একটা বিরাট আয়নার সামনে দাড়িয়েছে । যেখানে 
মুখচোখ অঙ্গ-প্রত্যংগ ছাড়া মনটাও চিরে চিরে দেখা যায়-। আর এই আয়নার সামনে দাড়িয়ে 
পুলকেশের প্রথম মনে হ'ল কবিতা প্রাণ দিয়ে বুঝতে গিয়ে একটা গোটা মানুষকেই আগলে 
রেখেছে এতদিন তার রক্তের ARCS ANG । আর এই প্রাণের অ্থপস্থিতেই তো পুলকেশের 
কবিতার প্রাণ নেই! 

এই দীর্ঘ পাঁচটা বছর যেন কি এক কুয়াসায় টেকে কেটে গেছে। আর সেই 
কুয়াসার দেওয়ালের বাইরে আসতেই বুকটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল পুলকেশের | 

কিন্তু কাদছে কি পুলকেশ ? পাঁচটা বছরের জন্য ভালোবাসা নয়_কুয়াসা | 

আর ঠিক এ সময়েই পিছন ফিরে পুলকেশ দেখল শ্রাবণী দাড়িয়ে নিংশব্দে । একটা 
কথাও বলল না পুলকেশ, খুটিয়ে খুঁটিয়ে শ্রাবণীকে দেখল কেবল। তার মনে হ'ল এ 
ষেন মিসেস সরকার নয়_-শিলাবভীর মিষ্টি নয়-_কেউ নয়_এশুধু লেক প্রেসের শ্রাবণী চৌধুরী 
কিন্তু ওকে বসতে বলবে কি পুলকেশ ? দুজনে পাশাপাশি বসবে কি? আগের মত? 

fre এর একটাও করল না পুলকেশ । আগের মত আর কোনো এক কুয়াসায় 
ঢেকে ছলনা করল না | 

মহুয়া গাছটা জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পুলকেশ। আর সমস্ত 
পৃথিবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে : 

শ্রাবণী আমি তোমাকে ভালোবাসতুম | 














শেষ কলম 


সমাজ দেখিয়েছে যুক্তি-সাহিত্য এনেছে মুক্তি) সমাজ দিলো সংস্কার__সাহিত্য 


দিলো সংস্কৃতি । সংস্কৃতি নিযে চলেছে পূর্ণতার দ্বিকে। পূর্ণতা অভর- শূন্যতা তার 
ভরানো কঠিন; তা aoa নিংসীম; তা স্বপ্রকাশ-_তাই বিচিত্র তার প্রকাশনা | 
প্রকাশনার আগে ভাবনা, তার আগে ভাব। 

নতুন নতুন ভাব,_নতুন “হাতের রচনায় সে নমুনা রয়েছে পত্রিকাটির পাতায় 
পাতায়। কাচা মনের সব বাসনাই সোনা হ'য়ে ওঠে,_মনের মুভিটোনে এদের রামধঙ্ুর 
রঙ খেলে--সব লেখাই হয় ACA | 

তবু দোষ বের করতে না পারলে সমালোচনা নির্দোষ হয় না। প্রকাশে 
(পাঁচজনের সাহসে ) গালি দিয়ে গোপনে ক্ষমা চাওয়ার নাম সৎসাছস, আর গুণকে ঢেকে 
রেখে অব্গুণকে বড়ো করে তোলার নাম সমালোচনা বয়সের ওজনে দেহ যা'দের 
ভারী, অভিজ্ঞতার Se নিঃশ্বাসে মন যাদের .নীল হয়ে গেছে, তাদের সমালোচনায় ফুল 
ফোটে না, হুল ফুটে | 

নির্বাচিত কবিতাবলীর কয়েকটি বেশ ভালো লাগে_সেদিক থেকে এদের কাছে 
আশা করা ay অনেক কিছু--। এবার সংস্কৃত কবিতা কেউ লেখেনি (বোধ হয় সংস্কৃতির 
প্রভাবে পড়ে )। পাওয়া গেছে একটি ইংরেজী কবিতাঁ-_আর পাবার আশঙ্কা ছিলো হিন্দী 
কবিতার। যারা লিখতে চেষেছিলো-_ভারা শেষ পর্যন্ত দেয়নি_(শিখা'তে আগে মহড়া 
দেওয়া হোক)। প্রাবন্ধিকদের ছু'একজন ছাড়া সবাই ঠীকুবকে নিয়ে পড়েছে; রবীন্্র- 
ভক্তদের ধারণা বোধ হয় এই যে-_বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অন্ন-বন্থ-শিক্ষা 
প্রভৃতি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা যায় না। ছোট-গল্পের-শিল্পী-মানসগুলিও কি একই ছাচে 
ঢালা হতে হয! সেকালে “ATR ছাড়। গীত ছিলো না*-_একালে বুঝি (প্রেম-ছাড়া কাহিনী 
মিলে না! তবু ছোট-গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। নাটিকার উপর টাকা 
চলে না। ছোট গল্পের সঙ্গে এদের পার্থক্য বেশী নয় বলেই মনে হয় | 

আমায় বিবৃতি দিতে হবে-_কিস্ত কোন প্রয়োজন ছিলো কি তার? করণীয় যা কিছু 
সবই করে Students’ Union ধার! বলেন অঙ্কের 'সরল'-করা মানে জট পাকানে! 
আর ইউনিয়ন মানে একতায় ফাটল্‌ ধরানো-_আমি তাদের দলে নই । এর! অসাধ্য সাধন 
করতে পারে--শ্রমদান থেকে জ্ঞানদান পর্যন্ত কোথাও বাধে না এদের, বাধবার কথাও নয়। 
এদের সঙ্গে তারা চলবে কেমন করে-_বুকের পটভূমিতে যাদের জীর্ণ অস্থির" প্রদর্শনী-_- 
চোখের আঙিনায় যাঁদের আষাঢ় সন্ধ্যা। 


১৫২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 
~ 
AN পথ যা'রা চলে, ভা*দিকে বলে রাহী-পরের কাধে চেপে যারা চলার কাজ 
সারে২-তাদের নাম আরোহী । আরোহীর ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভাবনা থাকে না-ফতক্ষণ 
পর্যন্ত তাঁকে মাঝপথে কাঁধ থেকে আচমকা নাবিয়ে না দেওয়া হয়। এরা সকলে বিশ্বস্ত 
আর কর্মঠ ৮ সাধারণ অসাধারণ সকল সম্পাদকের বিবৃতিতেই তা’র পরিচয় আছে। 
তবু আমাকেও বিবৃতি দিতে হবে। কাজ করলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়_আর কাজ না 
করলে দিতে হয় বিবৃতি--ইহাই নাকি faa | 
‘শিখা’ আর শিখ adig—Light আর 9০0:0৫--ছুটোই পদার্থ বিজ্ঞানের 
ব্যাপার (অ-পদার্থ প্রজ্ঞানের নয়)। 'শত্ধের” যিনি নামকরণ করেছেন__তিনি জান্তেন-_- 
এতে ধ্বনি তোলা সহজ নয়_অবশ্য হুলুধ্বনি তোলা আরও কঠিন। (তাতে 
নাকি জিভ, বেরিয়ে যায়)। আর শাখে ফু দেওয়া কঠিন বলে যে শিঙা ফু কৃতে 
হবে তারও কোন কথা নেই। বিচিত্রবনিতে শঙ্খ মুখর হয়েছে। সে আলোচনা! 
আগেই হয়েছে। 


faa? দেওযাল পত্রিকাঁ। দেওয়াল পত্রিকাগুলির মাঝে “eel হারিয়ে গেছে। 
তবে দেওয়াল জুড়ে রয়েছে-রাঙা প্রভাত, “ইকনমিজ সেমিনার’ শারদী, সদাগর, রে 
Soe, এটা অবশ্যই খুব আশার কথা। তবু নিন্দকে বলে ‘ঘরে ঘরে ঘট পৃজ্জা বেড়ে 
গেল- সার্বজনীন পট পুজার পৃজারী পাওয়া যাবে না। আরো বলে, শিখ! বাড়লে লোকসান 
ছাড়া লাভ নেই, দেওয়ালে কালিও বাড়বে-তেলও বেশি পুড়বে। তা বলুক--শিখা 
একদিন জ্যোতি হবে-_অক্ষয় জ্যোতি:২তাই হোক। বুদ্ধের বাণী “aration ভব” 
মনে রাখলে একাজ সহজ হবে। 

শিখা” আর “Cs সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে ধারা এগিয়ে এসেছেন_-পত্তিকা সম্পাদক 
qaf তাদের শ্রদ্ধা! জানিয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি আর করবো না। যারা এতে 
নিষমিত লিখেছে__তারাও স্মরণীয় 

তবু এটুকু না বললে, না-বলার দায় থেকে যাবে। পত্রিকাঁটিকে সাজাতে গিয়ে 
সাজা পেয়েছে নীহার হাজরা আর দুর্গ চক্রবর্তী । প্রেসের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগের 
জন্য অধ্যাপক সরলবাবু, শুভেন্দুবাবু আর ফণীবাবুকে ধন্যবাদ । অনেকগুলি লেখা দেখে 
দিয়েছেন অধ্যাপক হেমৌপমবাবু আর স্থবোধবাবু-_বাকীগুলি না-দেখে দিয়েছি আমি। 
কাজেই ক্রটি-ব্চ্যুতি ব! তুল-্রান্তির আনন্দ আমি একাই নেব, কাউকে তার 
ভাগ দিতে পারবো ali প্রাক্তন ছাত্র Sata কান্তি হাজরা নানা দিক থেকে 
সাহায্য করেছে আমায়-_-আরও অনেকের সহযোগিতাতেই পর্রিকা-প্রকাশ স্থ-সম্ভব 
হয়েছে। | ; 

কলেজ-পত্রিকাটিতে বরাবর ‘লেখা’ দিয়ে যিনি একে পু ক'রে এসেছেন_ কলেজের 
সেই সহ-সভাপতি শ্রদ্ধেয় ভূপতিনাথ সরকার মহাশয়ের ‘লেখা’ নেই এতে এবার। গত 
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৮ই ডিসেম্বর আমরা আমাদের এই প্রবীণ সহদয় পরমহিতৈষী আপনার মান্থযটিকে হারিবেছি/ ৮ 
তার আত্মার শাস্তি কামনা করি। 
শেষ কথা--আশা ছিল ‘বড়দিনে’ পত্রিকা বের নর EES 
ক্রোড়পত্র পেতে অত্যন্ত দেরী হখয়ায়__সে আশা সফল হয় নি; তবে AA মেওয়া 
ফলে’ কথায় আস্থা রাখলে হয়তো WH পাওয়া ষাবে। ° 
সকলের মঙ্গল কামনা করি, আর কি? দায়মুক্তি যদি ঘটে থাকে তো 


বিদায় মাগ্ছি। 
শ্রীতুলসীকাস্ত মণ্ডল 
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Report on the Ramananda College, 
. Bishnupur, District Bankura, 
for the Year 1958-59 


R. BHATTACHARYYA—Princtpal 


Just after the demise of Ramananda Chatterjee, the illustrious son of 
the district of Bankura some public minded leading citizens of the district 
resolved to perpetuate the memory of Late Ramananda Chatterjee, the 
famous journalist and patriot of all India fame and established the 
Ramananda College of Bishnupur in the district of Bankura in 1945. Of the 
leading persons who took active part in the enterprise special mention may 
be made of the Founder Principal Sri Radhagobinda Roy, M.A., Ex-Minister, 
Tribal Welfare, West Bengal and Sri Ramnalini Chakrabortty, at present 
President, District Congress Committee. The college was in its first year 
housed in the residence of Sri R. N. Chakrabortty. Next year it was shifted 
to its present site on the Western bank of the historic lake like tank Lalbandh, 
which is really a beauty spot in the Bishnupur town. 

Generous conrtibutions came from many gentlemen, notably from the 
Kolay family of the subdivision of Bishnupur who made a donation of 
Rs. 36,000/-, Sri R. N. Chakrabortty, who donated Rs. 25,000/- and Sri Anil 
K. Bhattacharyya of Malleswar, (Bishnupur) who donated Rs. 10,000/-. The 
State Government of West Bengal sanctioned a grant of Rs. 80,000/- for the 
building construction of the college, of which a sum of Rs. 69,564/- was 
received in two instalments, Rs. 40,000/- in 1949 and Rs, 29,564/- in 1950; 
the remaining sum will be received after the completion of the original 
building plan, which is nearing its completion and is expected to be completed 
with the construction of the front verandah. 

In 1954 the college started with only I.A. and LA. (Commerce) classes. 
In 1946 affiliations in 1১0. and B.A. (Pass) were obtained. Affiliation in B.Sc. 
(Pass) having been granted by the Calcutta University, BSc. classes were 
started in July, 1957. The college is now affiliated in the following courses 
of studies. 

LA. and I.A. (Commerce).—English, Bengali (Vernacular), History, Logic, 
Sanskrit, Arabic, Persian, Civics, Commercial Geography, Commercial 
Arithmetic and Elements of Book-Keeping and Mathematics. 

I.Sc.—English, Bengali (Vernacular), Chemistry, Physics, Mathematics 
and Biology. 

B.A, (Pass)—English, Bengali (Vernacular), Bengali (Second Language), 
Sanskrit, History, Philosophy, Economics, Mathematics.. 

BSc. (Pass)—Chemistry, Physics, Mathematics, 
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The college is still in its infant and formative stage. During th 
fourteen years of its existence the college had to go through many vicissitudes 
of circumstances. With its slender resources and depending mainly on the 
fee income supplemented by the recurring and lump grants of the Govern- 
ment the college had to struggle hard to maintain its existence in the first 
few years. At one time there was a severe fall in the roll strength dgwn 
to 114 and the college was faced with a serious crisis. For the last few years 
however the roll strength has been steadily increasing and in the year under 
review it stood at 773 as against 677 last year. 


In 1955-56 a part of the unfinished portion of the college building was 
constructed with a Government loan of Rs. 20,000/- which is being repaid in 
20 equated yearly instalments of Rs. 1,504/- each. Two new laboratory rooms 
for Physics were constructed in 1956-57 with a grant of Rs. 10,000/- from 
„the local development fund at the disposal of the District Magistrate, which 
covered a part of the total expenditure of Rs. 33,778/-. Another class room 
had to be constructed in 1956-57. All these extensions were an urgent 
demand for the opening of BSc. classes in 1957. 


During the year under review three old asbestos rooms were demolished 
and on the site the construction of a recreation hall cum auditorium was 
started with the sanction of a grant of Rs. 26,250/- from the Central Govern- 
ment under Campus Project. Dr. Pashupati Mandal, M.P., is helping us 
a great deal in various ways in the matter of construction of the hall for 
which we are all much indebted to him. The construction of the hall is 
now progressing steadily and it is expected to be complete by July next. 
Students and Professors are regularly lending their manual labour in the 
Campus Project. 


The three asbestos rooms having been demolished construction of a few 
rooms was felt an urgent necessity for the accommodation of students in 
class rooms and four class rooms were built during the year 1958-59. An 
underground room (50 ft. by 6 ft.) has been built for the purpose of a general 
store. The college building in its present state consists of 30 rooms covering 
a total floor area of 15,931 sq. ft. When the recreation hall will be con- 
structed the floor area will increase by 2,785 sq. ft. Now there are 8 class 
rooms, 6 rooms are meant for laboratories of Chemistry, Physics and Biology ; 
the Physics laboratory has a dark.room and the Chemistry laboratory has a 
separate store room. The N. C. C. department is housed in 6 rooms. The 
library is placed in a small room and a reading room is yet a pressing want 
of the college. A small room has been set apart as a waiting 100m for the 
girl students. Arrangement for the Professors’ Waiting Room has been 
made in a small room which can hardly accommodate our present staff of 
26 members. No permanent arrangement could be made yet for the 
administrative block of the college. One room with a partition is used as 
Office and Principal’s room and a small adjoining room (15 ft.x6 ft.) has 
been set apart to serve the purpose of our office strong room. A common 
room for the students of the college has been constructed but the room is 
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go small to serve the purpose. Another small room (15 ft.x6 ft.) has been - 
reserved as a store room for the electrical goods and other articles necessary 
for the maintenance of the gas, water and electric lines of the college. A 
big well, 6 ft. in diameter has been constructed and fitted with electric pump 
for the supply of water for drinking and laboratory purposes. As for 
sanetary conveniences three septic latrines and nine urinals have been built 
for the staff and students, boys and girls separately. A playing field has 
been constructed. During the year under review four class rooms have been 
built and a general store room (50 ft.x6 20) has also been added. 


The growth of the N.C.C. department of the college demanded certain 
constructions and four new rooms were constructed during 1957-59. The 
N.C.C. department is now housed in 6 rooms of which one is set apart for 
N.C.C. Office, one for waiting room, one for N.C.C. store, one a garage, one 
a strong room for armoury and the sixth one is meant for guards’ room. 


The Government has sanctioned a sum of Rs. 36,390/- for the construc- 
tion of 3 quarters for regular J.C.O. and N.C.O. staff. Three platoons of 
N.C.C. cadets have been raised and they receive training under three N.C.C. 
trained professors assisted by one Subedar and two Habilders. We have 
applied to the Calcutta University for affiliation in Military Science as an 
optional subject in the Intermediate stage and we hope to introduce it if 
affiliation is obtained. * 


Size of Classes. 


There were 773 students on the rolls on the 3lst March, 1959 as against 
677 in the previous year. Out of a total roll strength of 773, 150 students 
read in the First year Arts Class, 84 in the First year Commerce Class, 107 
in the First year Science Class, 137 in the Second year Arts class, 132 in the 
Second year Science class, 81 in the 3rd year B.A. class, 11 in the 3rd year 
B.Sc. class, 47 in the 4th year B.A. class and 24 in the 4th year B.Sc. class. 
These numbers include 14 Girl students in the Ist year Arts class, | in the 
Ist year Science class, 11 in the 2nd year Arts class, 1 in the 2nd year 
Science class, 5 in the 3rd year Arts class, and 4 in the 4th year Arts class. 


Professors, Lecturers eic-—Number, Scales of Pay etc. 


There were 25 members in the teaching staff of the college during 1958-59 
belonging to the permanent staff—3 for English, 3 for ‘Bengali, 2 for History, 
4 for Physics, 3 for Chemistry, 2 for Biology, 3 for Mathematics and Com- 
mercial Arithmetic, 2 for Economics and Political Science, 1 for Sanskrit, 
1 for Commerce and 1 for Philosophy and Logic. 

These numbers include 4 B.Sc. demonstrators and one M.A. Tutor in 
English. Besides there is another B.Sc. demonstrator on a temporary basis. 
All the Professors are 2nd Class M.A’s or M.Sc.’s with the exception of the 
Principal and the Professor of Sanskrit who are First Class first M.A.’s. 
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Scales of Pay are as follows:— / 
Principal—Rs. 500—25—Rs, 750/-. | 
Vice-Principal—Rs. 250—10—Rs. 450/- plus VicePrincipal’s Allowance 
Rs. 50/- per month. 
Professors—Rs. 150—20/2—Rs. 350/-- 
Demonstrators—Rs. 75—10/2—Rs. 155/-, E.B. 10/2—Rs. 175. ৪ 


The members of the staff get College Dearness Allowance of Rs. 30/- per 
month and usual G.D.A. U.G.C. benefit has been available with effect from 
the year 1957-58. 


Method and Standard of Teaching. 


In general classes the lécture method of teaching with maps, diagrams 
and demonstrations where necessary is followed. Tutorial classes in all sub- 
jects are intensively held. Tutorial classes in Science subjects in addition to 
practical classes are arranged. From the very begining of the first year and 
third year classes tutorial classes in English are taken. 


Medium. of Instruction 


The medium of instruction is English. Lectures are generally delivered 
in English but Bengali is also used occasionally for the benefit of the majority 
of the students. In answering questions in the examination option is allowed 
to the students in case of combination subjects. In fact the regulations of 
the University are followed in this respect. 


Discipline. 
The discipline of the College is on the whole satisfactory. 


Examination Results. 


The examination results of the year 1958 were satisfactory. The p.c. of 
success in the I.A. examination was 59 and in the B.A. examination 61. 


The results of the I.Sc. examination in 1958 were not very satisfactory ; 
the p.c. was only 33 p.c. against 41 p.c. in the previous year. In order to 
improve the I.Sc. results intensive tutorial classes in all subjects in addition 
to practical classes have been arranged. 


Buildings, Library and Equipment. 


The area of the Campus of the College is about 29 bighas of land, or 
one-third of which the buildings are situated in the midst of beautiful natural 
surroundings of lakes and forests and ancient ruins of the Malla Rajas of 
Bishnupur and contain 30 rooms with a total floor space of 15,931 sq. ft. A 
recreation hall cum auditorium is under construction undtr the Campus 
Project works of the Government of India. There are well equipped Science 


158 RAMANANDA COLLEGE MAGAZINE [৬০7 Xt 


laboratories in Chemistry, Physics and Biology fitted with gas, water and 
lectric facilities. The project of getting class rooms fitted with electric fans 
and lamps has been ‘taken in hand and it is expected that the project will 
be materialised with the sanction of a Government grant. 


The Library is housed in a small room. No proper arrangement of a 
reading room for the students and the staff could be made yet. The total 
number of books in the bbrary 1s 2,909 against 2,294 last year and the 
number of journals received for the library during the year is 35, The 
Library could not be adequately developed due to paucity of funds and want 
of space. It is under the supervision of a professor assisted by a library clerk. 


There is a playing field on a portion of the remaining two-thirds of the 
college campus and there is a space for expansion. A Gymnasium is a dire 
necessity. Plans and estimates for the construction of a hostel on this space 
were submitted to the Government and it i gratifying to note that the 
Government have been pleased to sanction a sum of Rs. 43,866/-, as grant 
and Rs. 43,866/- as loan the remaining cost will be borne by the College. 
The first instalment of Rs. 21,933/- has been reccived in March, 1959 and 
the works project has already been taken in hand. A hostel with an 
accommodation of 120 students is expected to be completed during 1959-60 
and this will remove a long felt want of the college, which has uptil now 
no hostel of its own but which accommodates more than 350 students in 5 
rented houses where recognised messes of the students have been started. 


Facilities to Students. 


Free studentships and liberal concessions with regard to seat rent and 
establishment charges of the hostel are granted to meritorious and deserving 
students. Full free studentships are allowed to First Division students and 
half-free studentship to Second Division poor students generally. 


Scholarships, Stipends and Free Places. 


Scholarships and Stipends from the Central Government were awarded 
to 54 boys and girl students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and other Backward communities and amounted to Rs. 28,230/- and those 
from the State Government awarded to 20 boys and 2 girls and amounted 
to Rs. 4,794/-. 24 boys and 4 girls received financial assistance from the 
Students’ Welfare Fund of the College and the yearly amount spent on 
account of these concessions was Rs. 640/- for boys and Rs. 132/- for girls. 
Free and half-free studentships converted to full free studenships were granted 
to 83 boys and 6 girl students and the amount forgone on account of these 
concessions amounted to Rs, 7,220/- for boys and Rs. 564/- for girls. Liberal 
concessions are allowed to the poor students residing in the Ideal Students’ 
Homes of college with regard to seat rent and establishment charges. In 
the Ideal Students’ Homes the boarders have to do their cooking, washing, 
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cleansing utensils etc., themselves in rotation and thus dignity of labour 15 
encouraged among the students. 


Expenditure. 


Expenditure from Central Government Funds amounted to Rs. 32,30g/- 
under the head Scholarships and financial concessions, U. G. C. grant and 
such other heads while that from State Government Funds to Rs. 22,645/- 
under different heads, from fees to Rs. 1,57,564/- and other sources to 
Rs. 12,012/- The total expenditure was Rs. 2,24,523/- of which Rs. 85,440/- 
was spent on salaries and allowances of teachers, 


° Governing Body. 


The Governing Body of the College was reconstituted on 16-2-58 as per 
Registrar’s Memo. No. C/57/G.B., dated 20-12-1957 and the names of the 
members of the new Governing Body are as follows: — 


1. District Magistrate, Bankura, Ex-Officio—President. 
2. Shri Bhupatinath Sarkar, 

President, Pleader? Bar—Vice-President. 
3. Shri Ramnalini Chakrabartty, 

President, District Congress Committee—Donor. 
4. Shri Haridas Bhattacharyya, 

Retired Teacher. 
5. Shri Radhagobinda Roy, 

Founder Principal and Ex-Minister, Government of West Bengal. 
6. Dr. Sasadhar Banerjee, 

President, Medical Association, Bishnupur. 
7. Principal, K. G. Engineering Institute, Vishnupur. 
8. Head Master, Vishnupur High School.. 
9, Shri Subodh Kumar Banerjee, 

Representative, Friends Union. 
10. Shri Girija Shankar Ghar, 

Prof. Ramananda College—Teachers’ Representative, 
11. Shri Prabodhnarayan Chaudhury, 

Prof. Ramananda College—Teachers’ Representative. 
12, Shri Ramapati Bhattacharyya, 

Principal, Ramananda College—Principal and Secretary. 


Reorganisations and New Developments. 


With the opening of B. Sc. classes in July, 1957 new equipments for the 
extension of the labotatories had to be purchased and fitted up. Laboratories 
required to be renovated with furniture & extension of gas, water and 
electric lines and library had to be improved by the purchase of additional 
yolumes of books, We made several applications to the Govt, of West Bengal 
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Nor Capital Grants for laboratory equipment, furniture & books but to our 
sheer ill-luck we were not favoured with any grant during the year for those 
purposes, We had no other altenative than to encroach upon different funds 
of the college and spend a huge sum of Rs. 56,042/- under the heads—build- 
ing, furniture, apparatus & books. Thus the financial position of the college 
hay become precarious. We have made further appeals to the D.P.I., West 
Bengal for sufficient Govt. grants, without which it is quite impossible for us 
to develop the college in a proper way. 

In view of the three years degree course which may be introduced in 
the near future we have applied for extension of affiliation in B. Com, and 
honours in English, Bengali and Mathamatics in the degree course. The 
Inspector of Colleges, Calcutta University inspected the college with associate 
inspectors and we hope to get affiliations in new courses. This ‘will be an 
additional burden on us. If Honours courses be granted, seminar libraries 
have to be started and additional class rooms have to be constructed. We 
appeal again to the Govt. to come forward with generous grants and help 
this college to grow, thereby causing the spread of Education in the district 
of Bankura which is rather backward in education and helping the Rama- 
nanda College to stand on a firm footing and in a befitting manner which bears 
its name in sacred memory of Late Ramananda Chatterjee, one of the most 
illustrious sons of the district of Bankura, a savant, a journalist and a patriot 
of all India fame. We crave for Government help and sympathy. 


শঙ্খ: :রেখা চিত্র: 





“ছলি আমার প্যতুল খেলায়” 
ভ্রীমণীন্দ্রন্দ্র নাথ, ২য় বর্ষ, বিজ্ঞান 
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জীবন কোথায়! 
শ্রী এম. দে, ৪র্থ বর্ষ সাহিত্য 


: রেখা Teer : 


সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি 


বেলা যে পড়ে এলো! 

কলেজ-ছ্বীপ থেকে সরে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে রোদ্দুর | প্রাণের উত্তাল ফোক 
সরে আসবার সময় হ'য়ে গেল । মিয়ন নির্জন আলোয় বসে হিসেব শেষ করে দেবার ঘটি 
শুনছি। অঙ্ককষ! ফরমূলা বাধা প্রচার পত্র বা প্রাচীর পত্রের মত সম্পাদকীয় বিবৃতি i 
দুর্বলতা অক্ষমতার নৈবেগ্য। তবুও অকারণের খুশী_-সৌহার্দ্যের উপচার। সাধুত 
অসাধুতা--কর্মক্ষমতা আর দৌর্বল্যের কষ্টিপাথরে যাচাই হ’য়ে গেছে সবকিছু। পড়ে আছে 
দুর্বল ভগ্ন মন। তাই আমার faga থাক। প্রদীপের আলো তোমাদের | sann 
রয়ে ca ক্ষতি নেই। 

রি আলোয় 
প্রেক্ষাগৃহের নির্জন কাষ্ঠখণ্ডে বসে ব’সে--এ বৃহৎ কর্তব্যের ভার আমার তুলে নেওয়া উচিত 
হয়নি। প্রথম কর্তব্যের উপচার কর্তব্যবোধের আলমারিতে আঙ্গুলে ক'রে তুলে তুলে 
সাজিযেছি--শেষ রাত্রিতে দেখলাম-_দিনের চাকায় থে তলে বার হ'য়ে এসেছে সহস্র FTE 
আশা-_সাঁফল্য সবকিছু । রসটুকু জমেনি। ছিপড়ের ভার চাপিয়ে দিয়েছি সহ ছাত্রের 
মাথায়। “মননের মধু’ হ'য়ে গেছে বিষ। 

শিশু cad নিয়ে পেন্সিল দিয়ে লেখার ওপর দাগ বুলিয়েছে। তার পর অভ্যস্ত 
অক্ষরের রূপ বার হ'য়ে এসেছে একদিন | ছাত্র সংসদের ব্যাপারেও তাই দেখেছি | দাগের ওপর 
দাগ বুলিয়ে” যাওয়া কেবল। আমাদের এ অভ্যেস পছন্দ হয়নি । এই সংসদের জাতক 
চেয়েছিল একেবারে অক্ষর লিখতে । তাই সব ক্ষেত্রেই অক্ষর অস্পষ্ট রয়ে গেছে। 
সাধারণের ব্যতিক্রম। অস্পষ্টতাই স্বাভাবিক । এ কলেজ এত দিনের মধ্যে পতাকা 
একরকম ছিলনা । এ বছর একখানা নোতুন তৈরী wa! ‘Light more light? 
এর বদলে SAT মা জ্যোভির্গময়' এপ একটা প্রতীক ঠিক করা হ'ল। (এটা পেয়েছি 
aca শ্রীফণীন্্রনাথ.মুখোপাঁধ্যায়ের কাছ থেকে |) ঠিক এ সময় আমরা কলেজের কানটিনের 
as আঙ্জি পেশ করেছিলাম__ফেটা ছাত্রদের সবথেকে অপরিহার্য ; অধ্যাপকদের অবশ্য 
প্রয়োজ্নটা আর একটু বেশীই 1 পরবর্তী সময়ে এ ক্যানটিন গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল পর লালবাধের 
জলের সীমা ae) আশা করা যাঁচ্ছে এ ছুটির অবকাশের পর ভালভাবে ক্যানটিনের 
নির্জন কোণায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ছাত্ররা । এর মালিক প্রাক্তন ছাত্র_-কিরীটি মণ্ডল | 
অনুরোধ করেছি-_ছাত্রদদের সংগে সংগে ছাত্রী এবং অধ্যাপকদেরও বসবার কেবিন 
করবার FT) 

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস গজিয়ে উঠেছে বোধ করি বিদায় সম্মেলন থেকেই | 
আত্ময়ানি-স্বার্থপরতার রক্তাক্ত আত্মচিন্তা__রূপলাভ করেছে মাইক যুদ্ধে-যার সুদূরপ্রসারী 

২৯ 


১৬২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


ফল অবনত মন্তকে শিরার ধননীতে সহ করছে সমগ্র ছাত্রসমাজ। সেদিন সেই 
গোল্মালেও মনে হয়েছিল মেরুদণ্ডে বুঝি জোর এসেছে__! পরবর্তীকালে দেখলাম ভাঙ্গনের 
বীজ প্রস্তুত করেছে ছাত্রসমাজ নিজেরাই । আর Ra বোধের চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়ে 
যুপকাষ্ঠে মাথা গলিযে কেবলমাত্র দেই ছুর্ভোগের__সেই গ্লানির-_সেনঈ ক্লেদপূর্ণ ইতিহাসের 
সে রক্তাক্ত মননের--জরিষ্ণু-চিন্তার বিড়ম্বনা নীরবে সহ করেছে কেবলমাত্র সংসদের সদস্তরা | 
মাথা বিক্রীর aa পরোয়ানা লেখা । সে ইতিহাসের আইনে লেখা হ'য়ে গেছে-তোমার 
সম্মানবোধ নিতান্ত নিরর্থক এখানে । সাহায্যের বদলে আশা বরঞ্চ করতে পারো- সহজাত 
দ্বণার--অনারারী পদে অনার ছাড়! পেতে পারো সব কিছুই । মনের বদলে মন নয় পেতে 
পারো ইট । সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে বিশ্বাসের প্লেটে ফাটল ধরিয়ে যে দিতে পারল-_তারই জুটবে 
বাহবা। ভাঙ্গনের ace বিশ্বাসী হ'তে হবে তোমাকে । শুধু তাই নয় পঙ্থিল জলে ইট ছুঁড়ে 
যত কাদা যে তুলবে সেই সব চাইতে জনপ্রিষ নায়ক এখানে | ‘Belive me for mine 
honour—eqrq পতন এখানে অনিবাধধ্য-_তোমার থাকা চাই Lean and hungry 
look, রক্তাক্ত স্বার্থপরতার শোতে তোমাকে সেই রোমের শীর্ণ ব্যক্তিটির মত অনুপ্রবিষ্ট 
হওয়া চাই | 

এর মাঝ দিয়ে বাধিক ক্রীড়ান্ঠান হ'য়েছে। আমাদের কলেজের মাঠে এই প্রথম। 
পরের মাঠে গৌরব অর্জনের লজ্জা খেলাধুলা সম্পাদককে গভীর লজ্জা দিয়েছে। তাই 
অসমতল মাঠকে সুন্দর করতে খাটতে VaR তাকে রাত-দিন। আর পুরস্কারও বদলে 
দেওয়| হয়েছে এ বছর । কেবলমাত্র ট্রফির বদলে দেওয়া হষেছে প্রয়োজনীর ব্যবহার্য 
সামগ্রী। আর এ অনুষ্ঠানের শেষে জেলা শাসকের কাছে আমি যে হুইমিং পুল এবং 
রোছিং ক্লাবের wa যে alfa পেশ করি তা তিনি চাপিয়েছিলেন কলেজের কর্তৃপক্ষের 
ফাণ্ডের ওপর-_যেখানে শালুর থলি শুন্ত_তাই নিঃশ্বাস ফেলে বলেছি--উলট| সমঝিলি 
রাম 1, আরও বার ছুই তিন ঘোড়! বয়ে বেড়ানোর মৃত ফাইল বয়ে বেড়ানোই হ'য়েছে সার | 
শাসকের অফিসের বাইরে-উলট] সমঝিলি রাম, বলা ছাড়া উপায পাইনি । 

তেমনি আগের কল্পনা অনুযাধী স্থগিত হ;য়েছে ষ্ট্যাচু ফাণ্ডের তহবিল । শীতের EW 
দিনের শেষ বেল। অতিক্রান্ত হ'য়ে যাবার পরও এ নিয়ে ব্যস্ততা দেখা গেছে সংসদের-_ 
অদ্ধেয় অধ্যক্ষের সংগে দিনই-দিনই | জমেছে কিছু টাকাঁ। আশা করা যায় তিনটে 
সংসদের কাধ্যক্রমে শেষ হ’লেই এখানে স্থাপিত হবে ৬রাষানন্দ চট্টোপাধ্যাযের মর্মর মৃতি | 
তার ভিত্তি (প্রস্তর নয়) আমরা স্থাপন করে গেলাম । 

এবার আমাদের আর একটি প্রচলিত প্রথা ভেংগে দিয়েছি_-সেটি হচ্ছে নোতুনদের 
সংবর্ধনার চিরাচরিত সময় । অর্থাৎ প্রথম ক্লাস আরন্তের তিনমাস পর এ উৎসব ন! করে 
হয়েছে একেবারে প্রথম দিনই । আর ভার আগের সরস্বতী পুজোও হয়েছে সাড়ম্বরে | 
কলেজের বটতলায়। তবে বৃষ্টির শোতে ভেসে গেছে সব কিছু কল্পনা । আর পরদিন 
আমর] দরিত্র নারায়ণেব সেবা করেছি কলেজ প্রাঙ্গনে! রান্নার ভার নিষেছিলেন- শ্রদ্ধেয় 


প্রথম সংখ্যা ] সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি ১৬৩ 


প্রিয় বাবু (হিন্দু সৎকার সমিতি); আর যোগাড়-বস্ত্রের ভার ছিল_-মহকারী সম্পাদকের ওপর | 


আর একজন মান্ষ--( ধার পরিকল্পনা এটি ) তার বাড়ী যাবারও সময় হয়নি-_দরিদ্র নারায়ণের 
সেবায় মসগুল হফে নিজের অমুস্থতার কথা তার মনে ছিলনা দিবা-রাক্র উৎসাহ দিয়েছেন 
কাজে--তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ । কয়েক হাজার লোক পরিত্ৃপ্থির সংগে খেয়ে গেছে ATC 

এসব ব্যাপারের সংগে তালমিলিয়ে চলেছে ছাত্রদের বিতর্ক সভা--সাহিত্য সভা 
ইত্যাদি। এ বছর লব চাইতে বেশী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। রামানন্দ কলেজ পরিচালন! 
করেছে আস্তঃ কলেজ সাহিত্য প্রতিযোগিতা । বহু কলেজের সাড়া পেয়েছি এবিষয়ে | 
এটী এ কলেজে প্রথম। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বস্থ এসেছিলেন কলেজ্জে। বক্তৃতা 
দিয়েছেন তিন দিন। আর Ste উপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলিত ভাবে একটি বিতর্কে 
যোগদান করে তাকে আনন্দ দান করেছে। 

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে কলেজ শেষের পালা । বাধিক অনুষ্ঠান শেষ হ'য়ে যাবার 
তাগিদ পড়েছে। আর রি-ইউনিয়ন করবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে ছাত্ররা । দিনরাত 
কাজ চলেছে--বিরাম নেই--বিশ্রাম নেই । সব তুলে নিয়েছেন অধ্যক্ষ প্রাক্তিন ছাত্রদের 
সমিতি এবং বর্তমান সংসদ মিলিত বৈঠকে কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে । আর পরিশীলিত 
কর্তব্যের সব কিছু সম্পাদন করেছে নিষ্ঠার সংগে সহকারী সম্পাদক । প্রাক্তনদের কথ! 
বাদ দিলায--এজ্জস্য যে তাদের হাতের কাজের মাঝেও-_কর্তব্যজঞান আমাদের একেবারে 
মান করে দিয়েছে | 

অনেক তুল PRA সংগে পুনমিলন উৎসব শেষ হয়েছে। এটি উদ্বোধন করেন শরন্ছেয় 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়। এ উপলক্ষে--বিতর্ক সমিতির সভাপতির পরিশ্রমের 
ফলম্বক্মপ তীর ছাত্রদের নিয়ে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে_Mock Parliament, এটিও 
কলেজে প্রথম। আর এদিনই প্রাক্তনদের সংগে হয়েছে একটি বিতর্ক। হয়েছে একটি 
সাহিত্য সভা । এর সংশ্লিদের শ্রদ্ধা জানাই । oan রমেন্দুদা__সভাপতি এবং 
qé gE সম্পাদক থেকে আমাদের কিছু করতে দেননি। সব কিছু কাজ নিজের! 


করে গেছেন। না হলে আমাদের পক্ষে সামলানো সম্ভব হত না। শ্রদ্ধেম অনিলদা, - 


চণ্ডীদা, লালমোহন বাবু, SRI, চিত্তরঞ্জন বাবু এবং বাকী কমিটির পক্ষে সকলেই আমাদের 
নির্দেশ দেবার সংগে সংগে নিজেরা বিপুল পরিশ্রমে এগিষে গেছেন। এসবের অন্ত দিকে 
ছিলেন- শ্রদ্ধেয়! বেল! দি রুমুঝুছ দি আর ভারতী দি) 

বৃষ্টির তীক্ষ ছাট আমাদের অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে । ওঁ উৎসব প্রসংগে 
অনুষ্টিত হয়েছে বর্তমান ছাত্রীদের 'পরিণীতা” নাট্যাভিনয়। আর পরদিন ছাত্রদের মানময়ী 
গার্পগ স্থূল । এর ধন্তবাদ প্রাপ্য হচ্ছে আনন্দ সম্পাদকের । পুনমিলন উৎসবের প্রথম 
দিকে শেষ হয়েছে বিচিত্রান্থঠান। এর সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই। 

বিশেষ প্রশংসার সংগে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্পাদন করেছেন চারুকল! বিভাগীয় 
সম্পাদক । শারদীয় উৎসব উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। বিপুল স্কেচের 
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সম্ভার, ROI কাজ-__ক্রেমডেল ইত্যাদির আয়োজন হয়। শ্রদ্ধেয় ফণীন্দনাথ মুখোপাধ্যায় 


এন. সি. পি'র তরক থেকে একটি প্রদর্শনী করেন--আর ভার নিয়েছিলেন বিশিষ্ট ভাবে 
বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রদর্শনীব। তার বিপুল পরিশ্রম এনে দিয়েছে সাফল্য এটি উদ্বোধন 
বন্ধন শ্রদ্ধেয় শ্ীরাধাগোবিন্ন রায়। Afar রায় দেবী ভটাচার্য_-ভারতী রায় প্রমুখ 
ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য Ast | 

এবছর আরো! ছুটি প্রাচীরপত্র প্রকাশিত হয়েছে-__একটা ‘সওদাগর’ এবং অন্তটি ‘রে’ । 
অধ্যাপক শ্রসরলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিশ্রমে তৈরী হয়েছে একটি ইক্‌নমিক্‌ সেমিনার | 
এটিও কলেজে প্রথম | বৈগ্যনাথ চক্রবর্তী এবং দীপ্তি রায়ের যুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছে সেমিনারের মূল পত্রৰপে 'পাইওনিয়র' ৷ এটিও প্রাচীর পত্র ।' 

সাহিত্য বিভাগে বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি বিপুল উত্তেজনা । রামানন্দ কলেজের 
ছাত্রছাত্রীদের হৃদয় উমুখ হয়েছে আরও এক বিশেষ আলোর জগতে পৌছবার we | 

কলমের কালির অক্ষরে সারাবছরের অজ দিনের খুটিনাটি ভরিয়ে তোলা! সম্ভব নয় । 
তবুও কলেজ জীবনের অস্পষ্ট ছুটির ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে বার বার মনে হচ্ছে 
আমার এপথে আশা উচিত হয়নি। নির্জনতার একান্ত সঙ্গী প্রাণ ক্ষণিকের উন্মাদনায় 
হযতো ভুল করেছিল । এত কোলাহল এত প্রাণ এক সংগে ধারণ করবার মত ক্ষমতা! 
আমার ছিল না! তাই উৎসব রঙ্জনীতে সহ ভিড় থেকে সরে এসেছি একা । বার বার 
ডেবেছি_-মামি ফাকি দিয়েছি--নিজের অন্তরকেও অবহেলা করেছি সেই সংগে। 
তোমরা যার! একে নিতান্ত অস্তঃসারশূন্ত অহংকারের খোলস ভেবেছ--বার বার তাদের 
বলি-_-তোমাদের মনের জানালা খুলে বিশ্বাস করো-_-আমার নির্জন প্রাণ খোলস দিয়ে 
তোমাদের আবৃত করতে চায়নি | 

যদি জিগ্যেস করে_বলবো প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পেয়েছি অকুপণ 


সাহাধ্য। অধ্যাপকদের কাছ থেকে চলবার নির্দেশ পেয়েছি। আর অধ্যক্ষ]! জীবনের 


পূর্বাহে একটা বিরাট শিক্ষ। নিয়ে গেলাম তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জল প্রদীপের আলোয়। 
এদের প্রণাম জানালাম । আর আগামী সংসদ! তাদের অনুরোধ করি- প্রচেষ্টার 
হালকে তোমরা থামতে দিওনা বন্ধু। আশার কুয়াশায় স্বপ্-কন্যার মঞ্ত্রীরের শব্দ শুনবো! | 
এ কলেজের শিক্ষা-প্রদীপের আলোর রেশ দিগন্ত ছাপিয়ে পৌছে যাবার আশায় দিন 
গুনবো। আমার ভুলের মাশুল দিয়ে আমাকে ক্ষমা কোরো বন্ধু। তোমরা তো অরুপণ 
নও। BR নও। পর্দার আড়ালে গিয়ে তোমাদের আশাতেই আমার দিন কাটবে 
জানি আমি । আর জানি 
“আমি চলে যাবো! 
তবু জীবন অগাধ রয়ে যাবে ।” 
“কলকাতা” নীহার হাজর। 
“zota সেপ্টেম্বর” *সাধারণ সম্পাদক” 


পত্রিকা সম্পাদকের বিবৃতি 


ফুরিয়ে আপা বছরের স্বতিটুকু নিংড়ে আজ বসেছি বিবৃতি দিতে । fyfa 
ফিরিস্তিটা নিতান্তই সাধারণ। আত্মতৃপ্চির স্বচ্ছলতা নেই এতে_নেই কোন কর্মের গরিযা 
আর সাফল্যের গৌরব, তখনই আত্মতৃপ্তি হয়_যখন ভাবি ঢেউয়ের মধ্যেও পান্সিটুকুকে 
ভাসিয়ে রেখেছিলাম নদীর বুকে । উদ্জানে যেতে পারেনি যদিও, তবুও তলিয়ে যায়নি। 
তাই এতেই আমার Of, এতেই আনন্দ। যা নিতাত্তই প্রয়োজন হয়তো সেটুকুই 
মিটিয়েছি, তার বেশী ইচ্ছা থাকলেও সার্থক রূপ দিতে পারিনি-এর জন্তে অক্ষমতা আছে; 
তবু খেয়া পার করেছি, এটুকুই আনন্দ । যেটুকু পেয়েছি তাতে “পেরেছি” বলে গর্বের 
নেই-_আছে আত্মতৃপ্তির আনন্দ । ' 

Sraa পথে অভয়ের বাণী শুনেই এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু প্রথমে অভয়ের পরিবর্তে 
wre পেয়েছিলাম বেশীর ভাগ। মুঠো মুঠো আশা নিয়ে এগিয়ে ছিলাম, কল্পনাকে বাস্তবে 
রূপারিত করার জন্যে । কতদূর করেছি তা জানিনে তা, তবে Bors ছিল, গতি ছিল, 
আশা ছিল নৃতনের। এটুকুই বল্‌তে পারি | 

আমার কর্তব্যকে যথোচিত দায়িত্বের সাথে হয়তো চালনা করতে পারিনি--তবে 
কাজের প্রতি ভক্ত ছিলাম শুধু একথাই যথেষ্ট! এই অন্ধ কর্মনিষ্ঠার a জয়গান 
গাইছিনে এতটুকুও | 

ভূমিকা রেখে এবার ফিরিস্তি দেবার পালা-_সম্পাদক জীবন শুরু হবার সাথে সাথেই 
এল “শিখার” দায়িত্ব । “শিখার” প্রথম প্রকাশ বেশ একটু দেরীই হয়ে গেছলোঁ_এর 
acy জবাব দিচ্ছিকম সময়ের মধ্যে লিখাকে ভরাবার উপযোগী রচনা জুটেনি*_কিন্ত 
কেন ?_এর জবাব আমার নয়_এর উত্তর দেবে ছাত্রছাত্রী । শিখা” পত্রিকার ক্ষেত্রে 
আমি সম্পাদক নই সংযোজক মাত্র । ফুল পেলে স্তযু মালা গাধার প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেম | 
এর পরের গ্রকাগুলো কিছুটা সুষ্ঠু রূপেই সম্পন্ন হয়েছিল--তবে সম্পাদক হয়েও বলছি 
নিখুঁত ভাবে নয়। এর ভুল ক্রুটির অপরাধটুকু অপরাধী মাথা পেতে নিতে বাধ্য ; এর 
aaa আমি চাইছি। i 

আমি যা করেছি তা তো করেইছি। এদিকে না তাকিয়ে আগামীদের উদ্দেশ্ঠ 
করে বলছি তাঁরা বেন ‘শিখার’ চিরচঞ্চল দীপটাকে চির উজ্জল রাখেন। তেলের যোগান 
দেবার আর সল্তে Bre দেবার জন্যে ভবিযুৎকেই আহ্বান করছি। অতীতের আলোচনা 
না করে বর্তমানকে সধীীবিত করার aca ভবিস্তৎকেই এগিয়ে আসতে হবে। এ অধিকার 
আর কর্তব্য তাদেরই | 

“শিখার বুকে গড়ে উঠুক বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষাসংস্কৃতির প্রাণকেন্্র। 
‘শিখার’ শিখার মতই জলে উঠুক তাদের বুকে সাহিত্যের উদ্দীপনা । যাবার সময় কিশোর 


১৬৬ রামীনন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


শিল্পীদিগকে বলে যাই-_বিন্দু বিন্দু বারিকণা গড়ে তুলে অতল সাগর। একটু একটু 
সাহিত্য সাধনাই পৌছে দেবে তাদের সাহিত্যের রূপ রস গন্ধভরা রঙ্গ মঞ্চে। বিপুল 
আশা! বাস্তব একদিন না একদিন হবেই | 

উ গর্বের বিষয় এবং সৌভাগ্যেরও বিষয্-_ড৪]] 11559105এর মধ্যে আমাদের 
সবরকম '['০চi০5'সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে থাকে । এখানে শুধু সাহিত্যের খ্যাতিই নেই, 
আছে অর্থনৈতিক আলোচনাও । এবার নৃতন ভাবে নৃতন চিন্তাধারা দিয়ে Economic 
Seminer পত্রিকাটিও কয়েকবার প্রকাশিত হযেছে। 

এটা সত্যিই গর্বর বিষয় । তা ছাড়াও “রে” "শারদী” 'সদাগর+ প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও 
প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর আনন্দ দান করতে পেরেছে। এই পত্রিকার বিভাগীয় সদস্যদের প্রতি 
রইলো আমার অকৃত্রিম গ্রীতি শুভেচ্ছা | 

আশা রাখছি কলেজের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর অঙ্থপ্রেরণা! থাকবে এই দেওয়াল পত্রিকা 
গুলির উপর | দীপ জেলে দেবার জন্তে বিনা আহ্বানেই তারা এগিয়ে আসবে । চির চঞ্চল 
হবে তাদের চলার গতি, চির উন্মুখ রবে তাদের চলার পথ। সাহিত্য সভার দীপ জালতে 
জালতে তারাও একটি একটি দীপ হয়ে জলবে-_-এ কল্পনা নিয়েই রইলাম | 

অধিকাংশ যা করেছি তা পুরাতনেরই নৃতন সংস্করণ। তবু এতটুকুও নৃতন করেছি 
যার জন্যে আনন্দের রেশ এখনও কাটে নেই | আলোক চিত্র আর রেখা চিত্র প্রতিযোগিতা 
নৃতন নয়, তবুও নৃতন কারণ প্রতিযোগীর কল্পনা দিয়েই বের করতে পেরেছি নৃতন এক 
গ্রদর্শনী। আরও নৃতন্তর আশা নৃতনদিগের কাছেই করছি। 

‘wer আমাদের বাৎসরিক পত্রিকাঁ। একেও সাজাতে চেয়েছি অন্ত এক ঢঙে। 
গতাম্থগতিকতার ছাপ থেকে মুক্ত করে নৃতন করে একে চেয়েছি। সংস্কার মুক্তভাবে 
সরস্বতীর রংগে রাঙ্গাতে চেয়েছি একে 1 কাচা অপটু হাতের ছোয়াচে হয়তো-_সর্বান্হুন্দর 
হয়নি, এর অক্ষমতার জন্তে ক্ষমা আমাকে চাইতেই হবে। 

যে কল্পনা-বাসনা নিয়ে এগিয়েছিলাম তার সার্থক eB কি হয়েছে? হয়তো হয় নি। 
তবুও বলি কাজের প্রতি ভক্ত ছিলাম__এইটুকুই গরিমা। নৈরাশ্তকে এড়িয়ে ধৈর্য অবলম্বন 
করে যতদুর এগিয়েছি_-ভাতেই পরিসমাপ্তি নয়, গণ্ডির সমাপ্তির অনেক দূরে । এর গণ্ডির 
পরিসমাস্তির শেষ সীমায় পৌছে দেবার ace আগামীদিকেই আহ্বান করছি। 

বিশেষ কারণ বশতঃ এবার “প্রথম বাষিকী পুনমিলন*” ক্রোড় পত্র পৃথকভাবে বের 
করা সম্ভব হোল না__এ আশাটুকুও রেখে যাচ্ছি আগামীদের কাছে। 

আমার কথা প্রায় শেষ হয়ে এল এখন এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা । কলেজের 
প্রত্যেকটি প্রাণ আমার চলিঝু জীবনকে চলার পথে যে ভাবে উদ্ধ দ্ধ করেছেন তার তুলনা 
মেলে না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। হাল ধরবার জন্যে পেয়েছি সহকর্মীদের কাছে 
সহযোগিতা পূর্ণ আনন্দ | MRT অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক শ্রীতুলসীকাস্ত মণ্ডল, অধ্যাপক শ্রীঙ্ছবোধ 
ঘোষাল, অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত দে চলার পথে এঁদের পথের আমার চিরস্বরণীয়। দেওয়াল 


প্রথম সংখ্যা ] পত্রিকা সম্পাদকের বিবৃতি ১৬৭ 


পত্রিকার জন্য কলমে তুলিতে বা অন্থান্ত বিষয়ে ধারা সাহায্য করেছেন তারা বীনা দেবনাথ,” 


স্থশীল ঘোষ, অনীতা! গুহ্রায়, দেবী চক্রবর্তী, নীহার giaa এদের কথাও অতুলনীয়। 
সব সময় যে কোন সাহাষ্য করার জন্ত এগিষে এসেছে শ্রীভারতী রায়-_-ওর প্রতি আমার 
বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই । 

এর পর সমাপ্তি টানছি। যা করেছি তা তো সাক্ষী হিসাবে রইলই আর যা AG 
নেই সে fare ভার দিয়ে যাচ্ছি আগামীদের। আমার কলেজ জীবনের গোধুলির আলোয় 
বসে সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের হাতেই তুলে দিচ্ছি। বাঁধা আসবে, কিন্তু তা মানলে চল্বে না। 

আগামীদের কাছে অন্থরোধ করে যাবে। যে তাদের কল্পনা আর তার ব্রপাঁষন ষেন 
ব্যাপক ছযে উঠে। বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করে কর্মী হিসাবে এবং প্রেমিক হিসাবে তারা 
এগিয়ে আম্থক। কর্মময় পঞ্চতপার জীবনে তপস্তা করে Soles আর ধন্ত হক তাদের জীবন। 


উদয় দিগন্ত থেকে উদার দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হক তাদের কর্মের মহিমা আর সাফল্যের * 


গৌরব। 
কথা শেষ । বলার কিছু নেই। ক্ষমা চাইছি দোষ ক্রটীর জন্যে | সহকর্মীদের দিয়ে 
যাই গুণের অংশ, উৎসাহীদের জানাই শ্রদ্ধা এবং seas]! প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী, ভাই- 
বোনদের জানাই মনভরা প্রীতি শুভেচ্ছা । সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ এর কৃপায় সফল ছোক, 
সার্থক হোক, সুন্দর হোক ভবিষ্বপ্রয়াস। জয় ছিন্দ। 
Aaaa চক্রবর্ত্তী 
সম্পার্দক-_পত্রিকা বিভাগ 
রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর 


প্রতিযোগিতার ফলাফল (পত্রিকা বিভাগ ) 
আলোক চিত্ত 
প্রথম-_স্থশীল বিশ্বাস ( ১ম বর্ষ, বিজ্ঞান ) 
Roel চক্রবর্তী (oF, » ) 
` রেখা চিত্র 


ছিতীয়__বর্ণী রাষ ( ওয়, বর্ষ, সাহিত্য ) 
» -মণীন্দ্র চন্দ্র নাগ (২য় বর্ষ, বিজান ) 





সাহিত্য বিভাগীয় ুটোকথ। 


ঢেউ এর পর ঢেউ আসে, বিলীন হয়ে যায় অন্তহীন স্রোতে ; কিন্তু কলের বুকে 
ক্ষণিকের তরে কেটে যায় ছোট্ট একটু আঁচড় ; কালের ঘূর্ণায়মান আবর্তে নিংশেষে মিলিয়ে 
যায় মামুষের জীবন, শুধু সে দিয়ে যায় তার সারা জীবনের কাজের ফিরিস্তি। এই তো 
প্রকৃতির নিয়ম। তাই এই শেষ দিনে.কলেজ-জীবনে সাহিত্য বিভাগের কি করেছি কি 

না-করেছি তারই একটা খসড়া দিয়ে যেতে ইচ্ছা করি। 

ফেলে আসা বছরটার প্রায় শেষের দিকেই তৃতীষ alee শ্রেণীব “কল! বিভাগ’ থেকে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে কলেজ ইউনিয়নে যাই। কলেজ জীবনে ইউনিয়নে যাওয়া এই 
'গ্রথম। সাহিত্য বিভাগের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্ত যেটুকু করেছি তার জন্তও আমাকে 
অনেক অস্বিধায় পড়তে হ'ত, কিন্ত এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ মহাশষ এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
Bre হেমোপম দক্তিদার, সাধারণ সম্পাদক শ্রীনীহার হাজরা ও সহ-সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীবিশ্বনাথ শর্দ। আমাকে সাহাষ্য করে চিরকৃতজ্ঞ হয়েছেন । কলেজের ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের 
সহযোগিতাও অনেকখান| পেয়েছি। সাহিত্য বিভাগে তারা এগিয়ে এসে আমার কাজকে 
সর্বতোভাবে সাফল্যমপ্তিত করে তুলুক না তুলুক পরিতৃপ্তি দান করেছে। এইবারেই প্রথম 
আমাদের কলেজে সাহিত্য বিভাগ আলাদা করে খোলা হয়, এর পূর্বে সাহিত্য ও বিতর্ক- 
বিভাগ এক ছিল। 

পুজোর ছুটার পর অক্টোবর মাসের প্রায় শেষের দিকে কর্তব্য পালনে এগিয়ে আপি, 
কিন্ত সামনেই পরীক্ষা থাকায় বিশেষ স্থবিধা করে উঠতে পারিনি । পরীক্ষার পরই আয়োজন 
করি একটি 'কলেজ-সেমিনার” এর । 

MCHA ছুটার পর কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ (সিনিয়র ও 
জুনিয়র ), একাঙ্কিকা ও রম্য রচনার প্রতিযোগীদের আহ্বান জানাই । লেখা বেনী আসায় 
প্রতিযোগিতা অন্যান্য বৎসরের তুলনাষ খুব ভাল হয়। 

এর পর আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে আমরা রামানন্দ কলেজ পরিচালিত একটি আন্তঃ 
কলেজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। কলেজে আয়োজন এই প্রথম--এবং এটি 
প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅশোক মণ্ডলের অন্গপ্রেরণায় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমোপম দন্ডিদার 
মহাশয় ও সাধারণ সম্পাদক নীহীর হাজরার চেষ্টায় কার্যে রূপায়িত হ'য়ে উঠে। অন্যান্য বহু 
কলেজের সাড়ায় আমাদের এই আয়োজন সাফল্যমণ্তিত হয়ে উঠে। এই প্রতিযোগিতায় 
প্রবন্ধের বিষয় ছিল-_“রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতার স্বরূপ” । কবিতা ও প্রবন্ধে 
যথাক্রমে জঙ্গীপুর ও বাঁকুড়া কলেজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং বাকি স্থানগুলি অধিকার 
করে আমাদেরই কলেজ। ছোট গল্পতেও আমাদের কলেঙ্ প্রথম ও দ্বিতীষ স্থান অধিকার 
করে। 


প্রথম সংখ্যা ] সাহিত্য বিভাগীয় ছুটোকথা ১৬৯ 


WR মনের প্রক্ৃতিই তাই যে, সে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি না করে নৃতন কিছু করে 
aca কিন্তু পারে কি? পারলেও কিছুর বেশী আরও কিছু যেন হ'তে চায় না; কালের 
নিষ্ঠুর পরিহাস যতি টেনে দেয় তার কার্ষের পরিসরে । 

সাহিত্য বিভাগীয় গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য ধাদের নিকট থেকে আত্তরিক সহযোষ্ততা 
পেয়েছি তাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া sale অধ্যাপক মহাশয়গণের 
উৎসাহ ও উদ্দীপনাও ছিল আমার কর্ম পথের পাথেয়। ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের, বিশেষ করে 
Som বন্দ্যোপাধ্যায়, Sie নন্দী, শীম্ধাংশু নায়ক, শ্রীগোপাল মণ্ডল, Safir 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রভারতী রায়ের নিকট যেটুকু সাহায্য পেয়েছি তা wy হলেও উপেক্ষণীয় ay | 

নেওয়া ও দেওয়া ষদিও. দুনিয়ার নিয়ম তবুও, অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপকবৃন্দ_ারা 
আমাকে দেখিয়েছেন এগিয়ে চলার পথ, দিয়েছেন উৎসাহ, এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ধারা 
আমাকে সহযোগিতা দেখিয়েছেন, তাদের এই সাহাষ্যকে আপিসী ছাচের ছুটো ধন্তবাদে 
সন্ত করতে চাই A | 

a করেছি তা বলে গেলাম; করার যা না করা রইলো ভার ভার দিয়ে গেলাম 
আগামীদের হাতে । হয়তো এই “না করা’র জন্ ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণ এগিয়ে না আসা ও 
কলেজের বর্তমান দুরবস্থা অনেকখান দায়ী, তবুও কবির ভাষাতেই শেষ করতে পারি 

“If winter comes, can spring be far behind 7” 


শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(সম্পাদক ) 


RESULTS OF THE INTER COLLEGE LITERARY COMPETITION 
Essay 


Ist Nihar Hazra (4th Year Arts), R. N. College, Bishnupur. 

2nd Prabhanjan Ghose (Christian College, Bankura). 
Poetry 

Ist Dulal Banerjea (4th Year Arts), R. N. College. 

2nd Daud Hossain (4th Year Arts), Jangipur College, Mushidabad. 
Short Story 


Ist Dulal Banerjea (4th Year Arts), R. N. College. 
2nd Chitta Mishra (4th Year Arts), R. N. College. 


RESULTS OF RAMANANDA COLLEGE LITERARY COMPETITION 
Essay (Senior) 


ist Dulal Banerjea (4th Year Arts). 
2nd Chitta Mishra (4th Year Arts). 


২২ 


১৭০ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা 


Poetry 

lèt Ashit Biswas (3rd Year Arts). 

2nd Dulal Banerjea (4th Year Arts). 
One Act Play 

st Anita Guba Roy (4th Year Arts). 

2nd Debi Bhattacharyya (4th Year Science). 
Juntor Essay 

Ist K. Roy (2nd Year Science). 

2nd Reba Datt (2nd Year Arts). 
Short Story 


Ist Nihar Hazra (4th Year Arts). 
2nd Narayan Banerjea (4th Year Arts). 


[ একাদশ বর্ষ 


RESULTS OF RAMANANDA COLLEGE LITERARY COMPETITION 


(A) 


(Bengali), (Banalata Sen) 
Ist Mrinal Mukherjee (3rd Year Arts). 
2nd Prabhat Bhattacharyya (Ist Year Science). 
(B) 
(Palataka) 
Ist Bharati Roy (2nd Year Science). 
2nd Mamataj Begum (3rd Year Arts). 
(০) 
(Duhsamay) 
Ist Mrinal Mukherjee (3rd Year Arts). 
2nd Sudhir Duary (4th Year Arts). 
(D) 
(Meghdut) 
Ist Janardan Mishra (3rd Year Arts). 
2nd Baidyanath Chakraborty (4th Year Arts). 


Recitation 


(Julias Caesar) 
lst Janardan Mishra (3rd Year Arts). 
2nd Sudhir Duary (4th Year Arts). 


চারুকলা বিভাগ 


“চারুকলা বিভাগ” এই বৎসর নৃতন খোলা হল। “সাহিত্য ও বিতর্ক বিভাগকে 
(১) বিতর্ক (২) সাহিত্য ও (৩) চারুকলা এই তিন বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হল। OT 
বিভাগের পরিচালনার ভার এসে পড়ল আমার উপর । 

নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভাগটি বেশ apart পরিচালনা করার স্বপ্ন 
দেখেছিলাম । বিভাগীয় পরিচালক হিসাবে অধ্যাপক শ্রীহনীলকুমার কুণ্ডু মহা*য়কে পেয়ে 
বেশ উৎসাহ জেগেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ও তাঁর সৌভাগ্য বশত; তিনি অল্পনকাল 
পরেই অস্ট্রেলিয়ার সীডনীভে চলে গেলেন D. Se. উপাধি পাবার অন্য । আমি নিজেকে 
বেশ অসহায় বোধ কর্লাম ; পরে.ছাত্র-সুহৃদ অধ্যক্ষ মহাশষের সহযোগিতা লাভ করে বেশ 
ভালভাবেই কাজ চালিয়েছি বলে মনে করি। 

এই বিভাগের পরিচালনায় অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু অর্থ প্রতিকূলতার জন্য বিশেষ 
কিছু করতে পারিনি। 

অন্ান্ত বছরের মত এবারও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আহ্বান কর] হয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য 
থেকে । প্রচুর প্রতিষোগীর নাম পাওয়া গেছল, প্রতিযোগীদের কৃতিত্বে আসরটি বেশ 
উপভোগ্য হয়েছিল। ডাঃ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সরকার ও 
aye ভাস্কর নন্দী মহাশষ বিচারকের আসন গ্রহণ করে আমাদিকে বাধিত করেছিলেন | 

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে স্কেচ, ফটোগ্রাফী, মাটির কাজ, হাতের কাজ প্রস্তুতির এক 
প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। এতেও ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া 
গেছল। প্রতিযোগীদের সুচী শিল্পের বিচার ক'রেছিলেন স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের 
শিক্ষযিত্রীত্রর- শ্রীবুক্তা বেলা দাশগুধধা, IgE ননীবালা মুখার্জী ও শ্রীঘুক্তা হীরণ রায়। 

তাদের কাছে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ | 

এ বৎসর আমার বিভাগে একটা নূতন কাজ করে গেলাম; সেটা হচ্ছে--“ঘরোয়া 
প্রদর্শনী” | “বিজ্ঞান” ও “কলা? উভয় বিভাগই যোগদান ক'রে প্রদর্শনীটিকে সাফল্যমণ্ডিত 
ক'রে তুলে। এই প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ধাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি উন্নয়ন বিভাগীয় 
ভূত পূর্ব TA ও আমাদের কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় মহাশয়। 

ছাত্রসংসদের খেলাধূলা বিভাগের সহ-সম্পাদকের দাধিত্বও আমাকে নিতে হয়েছিল । 
সুতরাং দুটো দিক বজায় রেখে কাজ ঠিক মতন চালাতে পেরেছি কিনা তার বিচারের ভার 
ছাত্রছাত্রী দাদ! দিদিদের উপর দিলাম | . 

সংসদের প্রত্যেকটি AS আমাকে আস্তরিক সাহায্য করেছেন। সংসদের বাইরে 
থেকে শ্রীবিজ রায়, শ্রীজনার্দন মি ও Gata দুয়ারীর সহযোগিতাও আমাকে সার্থকতার 
পথে এগিয়ে দিয়েছে। 


১৭২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


“চারুকলা” বিভাগটি পরিচালনায় আমি কতটা সার্থকতা লাভ করেছি তা বিচারের 
ভার.আপনাদের ওপর দিলাম । অবশ্য আনাড়ি বিচারকদের এ থেকে দুরে থাকতে অস্থরোধ 
জানাই-- 

“মরম না জানে ধরম বাখানে 
১ এমন আছয়ে যারা ।" 
কাজ নাই ভাই তাদের কথায় 
বাহিরে রহুন তারা ॥” 
- নমস্কার | 
প্রীরতন দত্ত 


বিতর্ক বিভাগের সম্পাদক 


ও 


সহ-সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি 


তুমি মোরে করেছো সম্রাট । তুমি মোরে পরায়েছো গৌরব মুকুট i” 

কিন্ত সন্দেহ হয় আমি এই গৌরব মুফুটের সম্মান eRe রাখতে পেরেছি কিনা। 
তাই যে গুরুদায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলাম তা কতদূর সম্পন্ন করতে পেরেছি তার 
হিসাব নিকাশ করে NE 1 সব কথার প্রথমেই বলতে হয় আমাদের এই বিতর্ক বিভাগ 
একটা ক্ষুত্র প্রদীপের মত। যা Ps আলোছড়ায় কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। 
কিন্ত পারে না বলেই তো একে অস্বীকার করা যায় না। এর যে নিজস্ব মাহাত্ম্য রয়েছে। 
হঠাৎ আলোর ঝলকানি তো এ নয়। তাই অন্ধ হয়ে যাই নি। কাজ চালাতে পেরেছি। 

সব কাজ স্চারুরূপে করেছি তা বলার জোর আমার নেই, কিন্তু যতটুকু পেরেছি 
তা সকলের অকু$ সাহায্যে । কারণ, “হেথা আমি কেহ নহি, সকলের মাঝে একজন ৷” 
তাই একজনকেও বাদ দিলে আমি অসম্পূর্ণ থেকে যাই । 

এবার এলো হিসাব দেওয়ার কথা । জাহুয়ারীর শেষের দিকে দুটি বিতর্ক অনুষ্ঠান হয় | 
তাদের বিষয় ছিল, In the opinion of the House, ‘A country at its.infant 
stage requires A Dictator’ এবং এই সভার মতে, aR সর্বস্তরে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয়? এই ছুটি বিষয়েই আস্তঃকলে্জ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আহ্বান 
এসেছিল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জার সঙ্গে জানাই যে আমাদের মহাবিষ্যালয় থেকে 
কোনো প্রতিযোগিকেও এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পাঠাতে পারি নাই। এর পর জুলাই 
মাসের প্রথম দিকে ‘সাহিত্যই জীবনের সব কিছু*র উপর বিতর্ক হয়। অত্যস্ত আনন্দের 
বিষয় এই মাসের শেষের দিকে আমাদের কলেজে শ্রদ্ধেয় ডাঃ অতীন্দনাথ ay মহাশয় 


প্রথম সংখ্যা |] বিতর্ক বিভাগের সম্পাদক ১৭৩ 


এসেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাঁরই নির্বাচিত 
‘Debate is only wastage of time and energy’ Raa বিতর্ক করেন । তার 
সংস্পর্শে এসে আমরা বিতর্ক বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি। তার জন্ত সশ্রদ্ধ প্রণাম 
জানাই ।. আগামীকালের বিতর্ক বিভাগের সম্পাদককে অন্রোধ জানাই, তিনি ,ষেন 
মাঝে মাঝে নিজে বাহিরের শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এই ace 
গৌরবান্বিত করে তুলেন। এবারে বাৎসরিক প্রতিযোগিতার জন্য সিনিয়র ছাত্র, জুনিয়র 
ছাত্র ও সিনিয়র-জুনিয়র ছাত্রীদের জন্য যথাক্রমে বিতর্কের বিষয় ছিল (১) এই সভার 
মতে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়’ (২) 'বৃহদায়তন শিল্প ভারতের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে অক্ষম” (৩), ‘চলচ্চিত্র শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।' তবে gea কথা 
এবারে খুব কম প্রতিযোগীদেরই সাড়া পেয়েছি। এ আমার Kase হতে: পারে। 
আর একটা কথা । এবারে আমাদের কলেজে প্রথম ইংরাজীতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সঙ্গে বলে রাখি এবারে কলেজের ছাত্রীবুন্দও বিতর্কে সক্রিয় না হক অংশ গ্রহণ করেন। 
এই দুটোই আনন্দের বিষয়। আশা করি SREE এই আনন্দের হ্রাস হবে না ববং 
বৃদ্ধি হবে। 

এর পরে আমাদের এক অনির্বচনীয় স্বগীয় সুখের কথা বলি। এ বৎসর আমাদের 
কলেজে প্রথম পুনমিলন সন্মিলনী হয়। এই লম্মিলনীতে আমাদের বিতর্ক বিভাগও 
wate বিভাগের মত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আমাদের মাননীয় অধ্যাপক সরলকুমার 
চ্যাটার্জা ও প্রাক্তন দাদ! শ্রীচিত্বরঞ্জন দাশগুপ্তের অকু$ সহযোগিতায় আমাদের কলেজে 
Mock ‘Parliament সম্পাদিত হয়। এতে কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর! 
অংশ গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, এই সম্মিলনীতে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানও হয়। এই 
বিতর্কের বিষয় ছিল, এই সভার মতে, ‘আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থাই ছাত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশের 
একমাত্র পথ ৷! এই অনুষ্ঠানে ও প্রাক্তন এবং বর্তমান সকলেই অংশ গ্রহণ করেন। 

এই সব কাজে আমাকে শঙ্কর দারুক! যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। তাছাড়া যারা 
কলেজ ছাত্রসংসদে ছিলেন তাদের মধ্যে আমি শ্রীনীহার হাজরার সাহাষ্য কোনো দিন 
ভুলব all এ ছাড়াও শ্রীহণীল ঘোষ, শ্রীত্বন চন্দ্র, শ্রীগৌরী ঘটক, শ্অনিভা মুখার্জী, 
শ্রীনারায়ণ ব্যানার্জী, গ্রীননিতা গুহরায় এবং শ্রীভারতী রায়, আমাকে নানাদিক দিয়ে সাহায্য 
করেছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে এদের সাহায্যের অধধ্যাদা করবো না। 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দের cE ও আশীর্বাদ আমাকে সফলতার পথ নির্দেশ করেছে। 
অধ্যাপক শ্রীদরলকুমার চ্যাটার্জী বিভাগীয় সভাপতি রূপে আমার পথ RAT করেছেন। 
পূজনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের শুভাশীর্বাদ আমি সব কাজেই পেয়েছি। এঁদের কল্যাণ আশা! 
আমার জীবনের সবচেয়ে সম্পদ | 

কলেজ ছাক্রসংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক হিপাবে আমি কতটুকু কাজ করতে 
পেরেছি তা বিচার করবেন আপনারা ।. তবে একটা কথা বলতে আমার লজ্জা নেই, 


১৭৪ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


যেটুকু ভার আমি তুলে নিয়েছিলাম ভা ভাররূপে ছেড়ে দিই নাই। আমার কাজ হয়ত 
সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করতে পারিনি, কিন্তু চেষ্টা করেছি। আর যা পারি নাই তার জন্য 
আমি কলেজের প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। 

q াবলখীর দাদা ভাইরা আমাকে অবঃ সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া এ কাজে 
আমিই প্রত্যেকের সাহায্য পেয়েছি ‘আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তিও আমাকে প্রত্যেকেই দিয়েছেন, 
কিন্ত সেটাই বড় পাওয়া নয়। আত্মব্যাপ্তিই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে আমি যে বিশাল মানব-সংসারের বার্তা এখানে পেয়েছি, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ 
তার উপরে গড়ে উঠবে। আমার এই প্রিয় বিষ্ভানিকেতন থেকে আমি ষে জ্ঞান, যে 
অভিজ্ঞতা যে cre, যে ভালবাসা! লাভ করেছি আমাকে উজ্জীবিত করে তুলার পথে 
সেগুলি পাথেয় হবে। এই দানের জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ । 

তাই বিদায় বেলায় সকলের cre, ভালবাসা, আশীর্বাদ কুড়িষে নিয়ে যাচ্ছি, দিবার 
কিছু নেই শুধু 


পথের সাথী নমি বারম্বার,_- 
পথিকজনের লহ নমস্কার ৷ 
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি, 
ভাঙ্গা বাসার লহ নমস্কার 
বিশ্বনাথ শর্ম। 
সম্পাদক বিতর্ক বিভাগ ও 
সহ-সাধারণ সম্পাদক 
কলেজ ছাত্রসংসদ 
বিতর্কের ফলাফল : 


সিনিয়র : 

প্রথম : শ্রীনীহার হাজরা ( চতুর্থ বর্ষ সাহিত্য ) 
দ্বিতীয়: শ্রীশৈলজাশঙ্কর রায় (তৃতীয় বর্ষ বিজ্ঞান ) 
জুনিয়র : 

প্রথম : শ্রীবিশ্বনাথ শর্মা ( দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্য ) 
দ্বিতীয় : শ্রীবিনয় সরকার ( দ্বিতীয় বর্ষ সাহিত্য ) 
সিনিয়র ও জুনিয়র (ছাত্রী) 

প্রথম: শ্রীভারতী রায় ( দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান ) 
দ্বিতীয় : Safer মুখার্জী ( চতুৰ্থ বর্ষ সাহিত্য ) 


“সাধারণাগার সম্পাদকের বিবৃতি” 


ad] আগষ্ট। সাধারণাগার সম্পাদকের বিবৃতি লিখতে গিয়ে আজ মনে sich, 
যেদিন স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজে পড়তে এসেছিলাম। তারপর একদিন সাধারণাগার 
সম্পাদকের গুরু দারিত্ব মাথায় তুলে নিলাম। কতদূর সাফল্য লাভ করেছি তা বিচারের 
ভার আপনাদের | এসেই দেখলাম যে আমাদের সাধারণাগার অতি ক্ষুদ্র। তাতে ছাত্রদের 
আনন্দ পাওয়া ত দুরের কথা, গ্রিক করে নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হয়। তার মধ্যেই আমাকে 
সব কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে । মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি, কিন্ত কলেজের বড় সাধারণাগার 
হচ্ছে এই ভেবে মনকে শান্ত করেছি। আশা করি এর পরে ছাত্রদের এই কষ্ট দূর হবে। 
কিন্ত ছাত্রদের সাধারণাগার তৈরী হলেও ছাত্রীদের সাধারণাগারের কথা ওঠে। তাদের যে 
সাধারণাগার তাও যথেষ্ট নয়। কলেজের ছাত্রীরা এক সংগে উপস্থিত হলে বসার জায়গায়ও 
থাকে না। সেখানে খেলার কল্পনা করাও যায় না।» তবু এর মাঝেই আমি কাজ চালিয়ে 
নিয়েছি। fee এরপর ছাত্রীদের সংখ্যাহুসারে তাদের সাধারণাগারকে বড় করে তোলার 
জন্ত সবিনীত অন্থরোধ জানাচ্ছি। 

আনন্দের কথা যে আমি এবারে আমাদের সাধারণাগারের জন্ত একটি টেবিল টেনিস 
বোর্ড কিনতে পেরেছি। এখানেই বলে রাখি যে এবারে ছাত্রীদেরও টেবিল টেনিস খেলার 
ব্যবস্থ! করেছিলাম--যা এতদিন ছিল না, fre দুঃখের বিষয় যে নতুন জিনিষ পেয়ে 
ছু'একদিন তারা খেলেছিলেন, কিন্তু পরে সেখানে টেবিল টেনিস বোর্ড কেবল টেবিলের 
কাজই করেছে৷ ফলে সাফল্য লাভ না করতে পেরে বোর্ডট সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে 
ছিলাম। দুঃখের সংগে সুখের কথাও জানাই যে এবৎসর ছাত্রীরা প্রথম দাব! এবং ব্রিজ 
খেলায় অংশ গ্রহণ করেন । 

প্রথমেই বলেছি যে ছাত্রদের সাধারণাগার অতি ক্ষুদ্র। তাও কলেজের নানা কাজে 
অনেক সময় এট! বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি। ছাত্রদের অনেক অভিষোগ, কিন্ত কোন 
কিনারা করতে পারি নি। তার কারণ আমাদের কলেজে ঘরের অভাব। এবং এই 
কারণেই সাধারণাগারকে কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। যাইহোক এইভাবেই 
বরের শেষে এসে উপস্থিত হলাম। এরপরে এল বাৎসরিক প্রতিযোগিতার পালা | 
আনন্দের সংগে জানাই যে এবারের প্রতিযোগিতায় অনেক ছাত্রই অংশ গ্রহণ করেন এবং 
সব খেলাই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হযেছে। এটা সম্ভব হয়েছে অনেকের আস্তরিক সাহায্যে | 
তার মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে ্রীবিশ্বনাথ শর্মার নাম। এছাড়াও শ্রীনারায়ণ ব্যানার্জী, 
শ্রীনীহার হাজরা ও শ্রীগজেশ রায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কলেজের ছাত্র 
সংসদে না থেকেও শ্রীশ্র্দিত চক্রবর্তী আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। এছাড়াও শ্রগোপাল 


১৭৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


দেব, শ্রীমাদিত্য মাইতি, শ্রীউদয় নন্দী, Bpa ভট্টাচার্য ও রামগোপালদা আমাকে সাহাষ্য 
করেছেন। ছাত্রীদের মধ্যে Few বিশ্বাসই প্রায় সব কাজ করেন। এছাড়াও শ্রীমনিতা 
গুহরায়, শ্রীমনিভা মুখার্জী ও শ্রীভারতী বায় আমাকে নানাভাবে সাহাষ্য করেছেন। শ্রদ্ধের 
অধ্যাপক শ্রীতীর্ঘনাথ সরকার আমার কাজের প্রেরণা যোগান এবং অন্যান্ত অধ্যাপকবুনের 
dee আশির্বাদ আমাকে সফলতার পথে আগিয়ে দেয়। অধ্যক্ষ মহাশষের সাহায্যের কথা 
লিখে তার মহুত্বকে ছোট করতে চাই না। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ | 
কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রীকে অন্তরের সংগে ধন্তবাদ জানাই । আমি যা করতে 
পারিনি তার জন্ত কলেজের প্রত্যেকের কাছে ক্ষম! চেয়ে নিচ্ছি। আমার আগামীকালের 
সম্পাদকের কাছে আমার অপূর্ণ কাজ শেষ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি । আবার প্রত্যেককে 
ধন্যবাদ জানিয়ে এইখানেই প্রীতির সংগে ইতি করলাম । 
ART, 
শ্রীণংকর দারুক! 
সাধারণাগার সম্পাদক 


“সাধারণাগারের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার ফলাফল" 


ছাত্রদের 
১। টেবিল টেনিস ( সিঙ্গলন্‌) 
বিজয়ী_ শ্ীরতন দত্ত . 
বিজিত- শ্রীণংকর দারুকা 
২। টেবিল টেনিস ( ডাবলস্‌ ) 
বিজগ়ী- শ্রীমানস বিশ্বাস ও Aaa বোস 
বিজিত--শ্রীরতন দত্ত ও শ্রীতুষার ভট্টাচার্য্য | 
৩। কেরম্‌ (ডাব্লদ্‌) 
বিজয়ী_ শ্ীশ্যামাপ্রসাদ রায় ও Site মুখাজি 
বিজিত-শ্রীভবতোষ কুও ও শ্রীমহাদেব হাজরা 
৪। কেরম্‌ (সিঙ্গলম্‌ ) 
বিজয্লী__শ্রীনবাশিষ কবিরাজ 
বিজিত- শ্রীভবতোষ কুঙু 
৫| ব্রীজ 
বিজয়ী- শ্রীগঙ্গেশ রায় ও শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী 
বিজিত- শীম্সধাংশু গোস্বামী ও শ্রীপ্রমথ মল্লিক 
ছাত্রীদের 


প্রথম সংখ্যা ] ক্রীড়া সম্পাদকের বিবৃতি ১৭৭ 


১। কেরম ( সিঙ্গলস্‌ ) 
বিয়ী--শঁঅনিভা মুখাজি 
বিজিত-শ্রীবঝর্ণা রায় 

৩। দাবা ° 
বিজয়ী- শ্রীমুন্ময়ী দে ~ 
বিজিত--জ্ীমাভা ভট্টাচার্য্য 


Seat সির 


ক্রীড়া সম্পাদকের বিবৃতি 


শিক্ষার সঙ্গে খেলাধূলার যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এ সমন্ধে পণ্ডিতগণের 
মধ্যে আর কোনও দ্বিধা নাই। তাই আমাদের কলেজ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এখানে 
খেলাধূলার যথেষ্ট চর্চা আছে। আমি ক্রীড়া সম্পাদক হয়ে খেলাধূলার কি উন্নতি করেছি 
তা আমি নিজে বুঝতে পারিনে, তবুও ধা করেছি তার একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করছি। 

ক্রীড়া দপ্তরের ভার নিষেই ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় বাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 
৫৮৫৯ পরিচালনা করি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় জনসাধারণের বিপুল সমাগম 
প্রতিযোগীদের যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলাশাসক 
প্রীরণজিৎকুমার ঘোষ আই. এ. এস মহাশয় । এই সময় আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
কর্মতৎপরতা সত্যই প্রশংসনীয় । ছাত্রদের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে শ্রীরামসত্য দে 
এবং ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীবর্ণা রায়। এবার পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে একটু নতুনত্বের 
zÈ করা হয়। পুরস্কার হিসাবে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জিনিষ দেওয়া হয। এবার 
প্রথম আমাদের নিজস্ব মাঠে, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এবার তিনটি 
ক্রিকেট খেলার আয়াজন করা হয়। স্থানীয় টর্পেডো ক্লাবের সাথে আমাদের কলেজের খেলা 
হয়। খেলাটি অমিমাংসীত থাকে। Staff Vs Student এবং Ex-student Vs 
Present Student-দের Yi খেলা হয়| খেলা দুটিতে Staff এবং Ex-Student 
বিজয়ী হন। এই ক্রীকেট খেলাগুলি ক্যাপ্টেন Satay বিশ্বাসের একান্ত চেষ্টার ফলে অনুষ্ঠিত 
হয়। BT বছরের মত ব্যাঁডমিপ্টন প্রতিযৌগিতারও বন্দোবস্ত sai হয়। Singles 
খেলায় Bae ঘোষ বিজয়ী শ্রীবিকাশ ব্যানাজ্জাঁ বিজিত হন। আর Doubles- বিজয়ী হন 
প্রীবিকাশ ব্যানার্জী ও Jaa ঘোষ এবং বিজিত হন শ্রীসমীর মিত্র ও শ্রীসম্তোষ ez) 
মেয়েদের Singles খেলায় শ্রীভারতী রায় বিজয়ী এবং Bee বিশ্বাস বিজিত হুন। মেয়েদের 
ব্যাভমিণ্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এই প্রথম হয়। 


২৩ 


১৭৮ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ম 


এ বৎসর আস্তঃক্লাস ভলিবল প্রতিষোগিতাঁয় ২য় বর্ষ বিজ্ঞান বিজয়ী এবং ১ম বর্ষ বিজ্ঞান 

বিজিত zı তাছাড়া Friends Union পরিচালিত ভলিবল খেলায় আমাদের কলেক্জ 
অংশ গ্রহণ করে। 
ও এবার ফুটবল খেলার কথায় আসা যাঁক। স্থানীয বি. এস. এ পরিচালিত লীগ 
প্রতিযোগিতাব আমাদের কলেক্জ অংশ গ্রহণ করে । তাছাড়া ate: কলেঙ্গ প্রতিযোগিতায় 
আমাদের কলেজ যোগদান কবে কিন্ত দুর্ভাগাবশতঃ ভাল খেলেও বাড়তি শেষ সময়ে 
মেদিনীপুর কলেজের নিকট s—e গোলে পরাঞ্জিত হয । 

তাছাড়াও আমাদের কলেজ দু'টি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশ গ্রহণ করে৷ একটি 
অনুষ্টিত হয় আমাদের ছাত্রাবাসের সাথে অন্যটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় টর্পেডো ক্লাবের সঙ্গে । 
ছাত্রাবাস ও কলেজের খেলা অমীমংসিত হয়; ২য়ট কলেজ টর্পেডোর কাছে ১--০ গোলে 
জয়লাভ করিয়াছি। সব সময়েই আমাদের লক্ষ্য ছিল যাতে খেলাধূলার মান উন্নত হয । 
তার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। হয়ত সব বিষয়ে আমরা উপযুক্ত ফল দেখাতে 
পারিনি তবুও অংশ গ্রহণ করেছি প্রত্যেকটি খেলাষ। ga a হযত রয়ে গেছে। কিন্ত 
তবুও আমরা ভেঙ্গে পড়ব না কারণ উমুখ হ'য়ে রইলাম আগামীদের জন্তে যারা আরও সুন্দর 
ক'রে তুলবে এই বিভাগটিকে | 

O শেষে ধন্তবাদের পালা। ধারা প্রত্যেকটি কাজে আমাকে উপদেশ, সহযোগিতা 
ও পরিশ্রম দিযে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার আস্তরিক ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমাপতি ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীপরেশনাখ রায়, অধ্যাপক 
শ্রীপুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনবপেন othe, অধ্যাপক শ্রীফণীন্্র মুখোপাধ্যায় 
এবং অন্তান্ত অধ্যাপকগণ যেডাবে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন তাহ! আমার জীবনে স্মরণীয় 
হ’যে থাকবে। ছাত্রদের মধ্যে শ্রীনীহার হাজরা, শ্রীবিশ্বনাথ শর্শ্মা, শ্রীশিবদাস গোস্বামী, 
Santa মুখুটি, শীরতন দত্ত, Seve দারকা এবং ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমনিভা মুখোপাধ্যায় 
শ্রীভারতী রায়, শ্রীদেবী চক্রবর্তী প্রভৃতি আমাকে বিশেষভাবে সাহাষ্য করেছেন। আমি 
প্রত্যেককে শেষবারের মত আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম = 
“আহিন্দ* A 
শ্রীগোপাল রাণ। 
“ক্রীড়া সম্পাদক’ 


“সমাজ কল্যাণ বিভাগের সম্পাদকের বিবৃতি” | 


দেখতে দেখতে কলেজ জীবনের চারটা! বছর শেষ হয়ে এলো। এবার আমার 
বিদায় নেবার পালা। তার আগে আমি আগামীদের কাছে কিছু বলে যেতে চাই। 
১৯৫৯-৬০ সালের আমি সমাজ কল্যাণ বিভাগের সম্পাদকের পদ্দে নির্বাচিত হই। এই 
বিভাগের দায়িত্ব খুব বেশী fre দুঃখের বিষয় এ বিভাগের উপর সকলের ন্জর দেবার 
সময় থাকে না বা অনেকেই এই রকম বিভাগ আছে জানেন না। তাই আগামীদের 
কাছে এই কথাটিই জানিয়ে বিদায় নিতে চাই যে এই বিভাগের যে সম্পাদক নির্বাচিত 
হবেন তিনি যেন প্রথম থেকেই এই বিভাগের উপর খুব বেশী মনোষোগ দেন। এটা 
আমার আগামীদের কাছে অনুরোধ | 

প্রথমেই যখন এই গুরু দায়িত্ব আমার উপর পড়লো তখন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম 
হয়তো আমি সব কাজ করে উঠতে পারবো না কিন্ত একের পর এক করে সবই শেষ 
হয়ে এলো | 

প্রথমেই আমার কাজ পড়ে “গান্ধী জয়ন্তী দিবস” পালন। এ দিন সকল ছাত্র 
অব্যক্ষমহাশয় ও অধ্যাপক মণ্ডলীর সহযোগিতায় কলেজের প্রত্যেকটি ঘর ঝাড় দেওয়া ও 
পরিষ্কার করা হয় এবং বেলা ১টার সময় গান্ধীকে স্মরণ বরে মাল্যদান ও রামধূন সঙ্গীত 
গীত BF | 

এই কলেজে টিবি শীলের জন্য অধ্যক্ষ মহাশষের নিকট পাঁচশত টিকিট আসে কিন্ত 
সেগুলি বিক্রির ভার পড়লো এই বিভাগের উপর । অবশ্য একশত টিকিট আমি বহু কষ্টে 
বিক্রি করেছিলাম কিন্ত সবার কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে পারিনি | 


তারপর এলো “শ্রমদান* করার পালা। কেম্পাস প্রোজেক্ট বিল্ডিং-এর জন্য সমাজ 
কল্যাণ বিভাগ শ্রমদান করার জন্য কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবুন্দকে 
আহ্বান জানালো সকলেই এক ডাকে পাড়া দিয়ে কাজে নেমে গেলেন হাতে ঝোলা 
এবং ঝুড়ি নিয়ে ইট বইতে লেগে গেলেন সকলেই উৎসাহের সঙ্গে অনেক কাঁজ করে 
যেতে লাগলেন। 

এবংসর অধ্যাপক শ্র/হরনাথ ভট্টাচার্য্য দিল্লী থেকে বোবা এবং কালার সাহায্যের 
ay একশত টিকিট আমাদের কলেজে বিক্রয়ের জন্য আনান । কিন্তু সব টিকিট বিক্রয় 
হলো না । এই বিভাগ থেকেই টাকা দেওয়া হলো । 

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে (এ বৎসর) বিতর ছাত্র-ছাত্রীদের দন্ত সমাজ কল্যাণ 
বিভাগের একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের অন্থমতি পাওয়া গিয়াছে। এ বছর পুজার ছুটির পরই 
বইগুলি ছাত্র ছাত্রীদের দেবার ব্যবস্থা করা হবে। আমি কতটুকু ste করে যেতে 


১৮০ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


" পারলাম জানি না। তবে আমি অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে যথেষ্ট 
সাহাধ্য পেয়েছি, বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরনাথ ভ্টচার্যর নিকট আমি সব সময়ই 
উপদেশ পেযেছি। 

o অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে আমার প্রণাম এবং শ্রদ্ধা অর্পণ করছি এবং 
ভাই বোনেদের কাছে আমার আস্তরিক ভালবাপ! জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। 


সম্পাদক 
শ্রীগঙেশ রায় 


“'আনন্দন বিভাগ’ 


গতরাতে শারদীয়! উৎসব শেষ করে আজ লিখতে বসেছি সারা বছরের কাঞ্জকর্মকে | 
ভাষা দিতে চলৈছি সমস্ত দিনগুলির দোষ ক্রটী, মান অভিমান এবং হত আহত মনোভাবকে | 
যদিও জানি an দিতে পারবোনা তবুও ate সম্পাদকীয় জীবনের শেষদিনে দাড়িয়ে ক্লান্ত 
পথিকের মতোই ছুর্পাচ কথা বলতে চলেছি। 

শুধু পড়াশুনার মাঝেই নিজেকে জড়িয়ে না রেখে, কলেজের ছু'একটা কাজ করবার 
জন্যে ছাত্রসংসদে এসেছিলাম | কলেজীয় জীবনের প্রথম বর্ষ থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল 
কলেজের দু'একটা কাজ Fatal যদিও মাঝে একটী বছর কলেজের সংসদের সাথে কোন 
প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখতে পারিনি । নিজের পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হবে জেনেও আমি 
সংসদে এসেছিলাম হয়তো! বা নিজের প্রকাশনের জন্তে, তা নাহলে কোন একটা বিশেষ 
আকর্ষনীয় Gory নিয়ে 

গত পুজোর ছুটির দিনকষেক পরেই আমরা আমাদের হাতে সংসদের ভার নিই। 
আনন্দন বিভাগের সম্পাদকীয় দাধিতটুকু আমার ঘাড়ে পড়ে । আমি জানতাম সহযোগিতাই 
ছাত্রসংসদের মূলধন। তাই এই গুরুভার নেওষার দিনে stables খুব হালকা ভেবে তুলে 
নিয়েছিলাম | সকলের সহযোগিতার সর্বাঙ্গহন্দর করতে চেয়েছিলাম । aft ও তুলনা 
মূলক ভাবে আজ দেখছি আমার সেই ইচ্ছার কিছুই করে উঠতে পারিনি তবুও বুঝি 
এই একতা জিনিষটার উপর ভিত্তি করেই অনেক কিছু করতে চেয়েছিলুম । আজ তার 
কতোট1 কোরতে পেরেছি এবং স্বভাবতই কি কি বাধা এসে দাড়ায় আমার দায়িত্ব হিসেবে 
সে নিয়ে দু'চার কথা বলা সভ্যসত্যিই প্রয়োজন | 

' বিভাগীয় কাজ ছিসেবে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও প্রথমেই পড়লো দ্বিতীয় এবং 

চতুর্থ বাষিক ছাত্র-ছাত্রীদের ‘বিদায় অভিনন্দন’ দেওয়ার পালা। ৭ই জানুয়ারী নিবাচনী 
পরীক্ষার ফল বেরুবার পরই হয় এই ANSI | নূতন উৎসাহ নিয়ে আমার সহকর্মীদের সাথে 


প্রথম সংখ্যা ] " আনন্দন বিভাগ" ১৮১ 


লেগে পড়পাম। অমুষ্ঠানটিকে প্রত্যেক দিক দিয়েই সার্থক করে তুলতে চাইলাম, কিন্ত 
ভাগ্য দোষে আমার এই প্রথম অনুষ্ঠানই সফল হয়নি। এই ছূর্তাগ্য শুধু আমারই নয়, 
সামগ্রিকভাবে কলেজের সকলেরই। দুর্ভাগ্য তাঁদেরই /বাদেরই একজন শুধুমাত্র বাহবা 
পাওষার জন্য নিজের উদ্দেশ্যকে, নিজের আদর্শকে Bl করে। যে বক্তৃভাশক্তি স্থকেঠাল 
faq স্বভাবকে ক্ষণিকের মধোই পুরোপুরি বাঁকিয়ে দেয়, তার পুরোপুরি সমর্থন, জানিনা এই 
গণতান্ত্রিক বাতাসে আমাদের এবং অগ্রগামীদের উপরে কতোথানি গ্রহণযোগ্য । এখনও 
বুঝতে পারছি না এই ধরণের ছেলেদের বিদায় অভিনন্দনে আমার সেই প্রতিবাদ কতোখানি 
সত্য। এখনও ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি যে, আমার সেই অভিমানী অগ্রগামীদের 
উত্তেজনা কতোখানি অনুসরণীয় |, হয়তো বা আমারই ভুল । 

তারপর হাতে হাতেই আমাদের ভীড়ে পড়তে হয় বাণীবন্দনার আয়োজন করতে। 
এই সময়ে Annual Sports থাকাষ অন্য সহকর্মীদের বিশেষ সাহায্য না পেলেও সব সময়ই 
যুক্তি এবং সমর্থন পেতাম । পরে বড় কাজ ছিসেবে নিজেদের মধ্যে আমরা কাঁজগুলি 
ভাগ কোরে নিই । এবং যে যার নিজের দিকটা! চালনা করেছিলেন। এবছর আমরা 
প্রত্যেকটা উৎপবই warty বছরের থেকে দু-একট! দিক দিয়ে বাড়াবার চেষ্টা করেছি,_-তবে 
কাঁচা হাতে পাকা কাজ করতে গেলে যে সব তুল ক্রটী থাকে সেগুলো গুনে ফুরানো 
সম্ভব নয়। তবে পুজোর পরের দিন আমরা যে আয়োজন করেছিলাম সেটা যে পুরোপুরি 
সার্থক হযেছে সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। শহর থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকেই 
এতে আন্তরিক যোগদান করেন এবং আমাদের সাথে নিজেদের আনন্দ বাড়িয়ে উত্সবটাকে 
সফল কোরে তুলেন। এতে আমরা সকলেরই পুরোপুরি সাহায্য এবং সমর্থন পাই। 
পুজোর দিন রাত্রে বিচিত্রাহষ্ঠানে স্থানীয় অনেক জনপ্রিয় শিল্পীই যোগ দেন। যদিও 
প্রাকৃতিক qé আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা অল্পসংখ্যক শ্রোতাকেই পেয়েছিলাম 
তবুও শিল্পীদের, দরদ, অনুরাগ এবং আস্তরিকতা কোন দিনই ভুলে যাওয়ার নয়। আমি 
আঙ্গকার দিনে আমাদের তরফ থেকে তাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

এরপর আমার বিভাগীয় ste হিসেবে পড়ে নৃতনদের অভ্যর্থনা জানাবার ভার। আমি 
afte আমার ব্যক্তিগত কয়েকটী কারণে এই সময়ে FOE আসতে পারিনি তবুও আমার 
সহকর্মীদের চেষ্টায় এই অনুষ্ঠান নৃতনদের আসার দিনই হয়েছিল প্রথম দিনই এই অনুষ্ঠান 
* রামানন্দ কলেজে এই প্রথম। এবং সব দিক দিয়েই এটী সফলও হযেছে । এইজন্যে 
আমি আমার ware কর্মীদের আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং নূতন করে আবার আমার 
তরফ থেকে নূতনদের জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা | 

এরপরেই আলে শারদীয় উত্ব। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অন্তগুলি সফল কোরে তুলতে 
না পারার জন্ত এই উৎসব যাতে তার কৃষ্টি বজায় রাখতে পারে তারজন্তে আপ্রাণ লেগে 
পড়লাম। প্রথমে সংসদের অনেকেই চেয়েছিলেন শারদীয় উৎসবের ভাবধারাকে একেবারে 
পান্টে দিতে । কিন্তু আমি পুরানো ভাবধারাকে বজায় রাখবার চেষ্টায় এবং অভিনয় 
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কৌতহলী শিল্পী ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে পুরোপুরি নিজের হাতেই এই গুরুদায়িত্বের 
ভার তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম । যদিও সব সময়ই সবদিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
উপদেশ এবং যুক্তি পেষেছি। এবং আমার মনে হয় সব সময়ই সবদিক দিয়েই ছাত্রদের সাথে 
Sig এই নিবিড় সংযোগ ভার শিক্ষাব্রতী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আজ আমরা সকল 
ছাত্রছাত্রীরা, শ্রীভগবানের কাছে তার এই মহিমময় কর্মজীবনের দীর্ঘাযু এবং পরম শাস্তি 
কামনা করি। 

শারদীয় উৎসবে এ বছর ছাত্রীদের তরফ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি | 
তবে আমরা সব সময়েই পুরানো ভাবধারাকে বজায় রাখবার চেষ্টায় নিজে থেকেই তাদের 
উৎসাহ দিই। পরে মেয়েদের তরফ থেকে যথেষ্টই tel পাওয়া গেছল এবং কার্ধতঃ 
তাদের নিজেদের চেষ্টায় কয়েকদিনের মধ্যেই শরৎচন্জ্রের “পরিণীতা” নাটকটা খুব সাফল্যের 
সাথেই মঞ্চস্থ হয়। মাননীয় অধ্যাপক মহাশয়েরা এতে আমাদের যথেষ্টই উপদেশ এবং যুক্তি 
দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রথমেই মাননীয় অধ্যাপক সত্যব্রত দে মহাশয়ের কথা বলতে 
হয়। যদিও রামানন্দ কলেজে অভিনষের গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে প্রথম অভিনয় রজনীর 
সেই পরিপূর্ণ অথচ শান্ত প্রেক্ষার কৃতকার্যত| অক্ষর রেখেছে তবুও আমরা সকল দর্শকদের স্থান 
AZMA করে সকলকে আনন্দ দিতে পারিনি এজন্য হুঃখিত এবং মর্মাহত | 

শারদীয় উৎসবে ছাত্রদের তরফ থেকে অভিনীত হয় “মানম়ী গার্লস স্কুল”। এতে 
শিল্পীদের নিঃস্বার্থ শিল্পী-মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ নৃতন নৃতন জিনিযের দিকে 
শিল্পীর আকর্ষণ গেলেও পুরানোর সাথে তার একটা যোগ রাখতেই হয়। তাই আমাদের 
শিল্পীরা চান "মানময়ী গার্লস স্কুল” নাটকটিকে রপ দিতে । afte এদিকে আমরা প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের জন্যে আশামুরূপ দর্শককে আমাদের প্রেক্ষায় পাইনি, তবুও শিল্পীদের অভিনয় 
নৈপুণ্য সত্যি সত্যিই আজ সকলের মনেই একটা কৌতুহল জাগিয়ে দিয়েছে। কলেজে 
এমনকি স্থানীয় অনেকেই চান নাটকট! আবার মঞ্চস্থ হউক । ছাত্রদের এই কৃতকার্ধতার 
মূলে আছে মাননীয় অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক মহাশয়দের উপদেশ এবং তাদের নিজেদের 
দায়িত্ববোধ । কলেজের গৌরব বজ্জায় রাখবার জন্ত অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক 
ছাক্র-ছাত্রীরই চেষ্টার অস্ত নেই। তাছাড়া আরও দুএকজন বন্ধুর সথনিবিড় সাহচধ্যেই মনে 
হয় আমাদের এই নাটকগুলি এতোটা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তাদের এই কর্তব্যবোধকে শুধু 
মাত্র ধন্তবাদ দিয়ে ছোট করতে চাইনি। ভারা ষেন ভবিষ্যতেও এমনিভাবে সব বাদ- ` 
বিসংবাদ ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বকীয়তাকে নিজেদের আদর্শকে জাগিয়ে রাখতে পারে-- 
এইভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠটাকে ap কোরতে পারে- প্রকুত অনুভুতি দিয়ে BARIA 
'আনন্দন বিভাগের’ cies দামটাকে বুঝতে পারে । আমি আজ তাদের প্রত্যেককে আমার 
আস্তরিক প্রীতি; ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

পপুর্ণসন্মিলন” রামানন্দ কলেজ ছাত্রসংদদের এই প্রথম আহ্বান। যে আশ। এতোদিন 
কাধ্যকরী হয়নি, যে কথা অনেক মনের ভেতর ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে অথচ তাতে পায়নি 
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রূপ আন্ সেই অব্যক্ত অন্তর শুধু প্রকাশই পায়নি, প্রকৃত কাজে পরিণত হয়েছে। এর মূলে 
আছে মাননীয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক মহাশযদের উপদেশ আর sheng প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের 
বিশেষ চেষ্টা। যদিও নানাদিক থেকে নানারকমের ক্রাট আমাদের থেকে গেছে তবুও 
যেটুকু হয়েছে তার পিছনে সাহায্য সকলেই করেছেন। শারদীয় উৎসবের সাথে এই 
ARSA আর়োঙ্জন হয়। এই উৎসবে প্রাক্তন ছাত্রীদের তরফ থেকেও যথেষ্ট সাড়া Wer! 
যায়। তাদের চেষ্টায় বিশেষ করে প্রদর্শনী এবং জলসাগুলি মনোমুগ্ধকর এবং মধুর হয়ে 
উঠে। যাতে ভবিষ্যতে আবার ঠিক এমনিভাবে তারা, প্রত্যেকটা দিককে লক্ষ্য রেখে 
সমষ্টিগত ছাত্র ছাত্রীর পরিবেশকে দিনের পর দিন, মনোমুগ্ধকর এবং AM 
করে তুলেন, তার জন্য তাদের সকলকে আজ আমরা আমাদের স্বাগত অভিনন্দন 
জানাচ্ছি | | 

বর্তমান ছাত্রসংসদ প্রতিটী- কাজে নিজেদের প্রোগ্রাম আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে 
ভালভাবে করবার চেষ্টা করেছে। তবে সফল হওয়ার মূলে আছে কলেজের প্রতিটি ছাত্রের 
হয়-বিনিময় এবং সরলতা । কিন্তু আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি ঘে 
ছাত্রদের মাঝে মেই একা, সেই সরলতা যেন আর নেই। আজ এমন কতকগুলি ভাবধারা 
আমাদের মাঝে এসেছে যাতে সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের মাঝে গোলমাল খুব 
সহজ কারণেই বেধে যায়। আর এই গোলমালকে অবলম্বন করেই আমর! ভুলে যাই বিচার, 
বিবেচনা করে কথা বলতে । সমালোচনার বক্তৃতায় আমরা কাকেও বাদ দিতে পারিনা, 
এর পিছনে কতোটা সত্যি আর কতোটাই বা মিথ্যা সেটা এখনও তলিষে ঠিক করতে 
পারিনি । তবে আমরা আঙ্গ তাকেই ভাল বলি। তাতেই aeia দিতে দশ-পাঁ ছুটে 
এগিয়ে যাই ষে আজে বাজে কতকগুলো কথা জোরজুলুম করে বলতে পারবে । কিন্তু আমর! 
গণতান্ত্রিক যুগের ছাত্র হলেও আমাদের তো ভূলে গেলে চলবে ন! যে Every one of us 
must be intellectual and should try to maintain ourselves within the 
discipline. afte উপদেশ দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা থাকা আমার উচিত নয় তবুও অত্যন্ত 
দুঃখের সাথেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের তখন আর দ্বণাষ মুখফেরাঁনো ছাড়া আর 
অন্ত কোন পথই থাকেনা যখন আমবা এই একই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে Hostel & 
local এই aay মনোভাবের Fal চিন্তা করি। শুধু তাই নয এই সুলভ বাহাবা পাওয়ার 
ফল এমনিই তীব্র হয়ে উঠে দাড়িয়েছে যে আজ আমরা সকলেই তা বেশ বুঝতে পারছি। 
আজ অধ্যাপকেরা আসেন, উৎসবে যোগদান করেন অভ্যাসের বসে, যোগ দেন এই পর্যন্তই, 
যোগ না open) তাদের মন চায়না, কিন্তু এমন কতকগুলি সময় এইসব কাজের মাঝে 
আসে যেগুলি তাদের না হলে সম্ভবও নয় এবং শোভা পায়না আর অন্যদিকে আমরাই 
তাদের আসার পথ বন্ধ করেছি। জানি না এব জন্ত দায়ী কি আমর! ? না ছেলেদের প্রতি 
অভিমানী অধ্যাপক মহাঁশয়েরা। সত্যিসত্যিই এর উত্তর কি? 

মেয়েরা সংসদের কাজে যোগদান করে mechanically, 4) করলে নয় তাই | তবে 
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এই কি তাদের ছাত্রীজীবনের প্রতিকূপ। প্রতিহত হলেও এইভাবে নিজের অধিকারকে 
ছেড়ে দেওয়ার মূলে সত্যিই কি কোন যুক্তি আছে? 

শেষ দিনে ভবিস্তদের কাছে দায়ী হিসেবে, যা পেয়েছি তারই মোটামুটি খসড়া 
তুল দিলাম। এর মূলে হয়তো আমার অযোগ্যতা এবং ক্রটীর অস্ত নেই, তবুও আমি 
সবশেষে সকলের প্রতি আমার আস্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। 


নমস্কার 
শ্রীঅমল মহাস্তী 
সম্পাদক 
( আনন্দন বিভাগ ) 
. নথিপত্র 


সি. এস্‌. এম্‌. অনূপকুমার দে (N. C. C. Cadet) 


অনেক প্রাণের মিলন ক্ষেত্রে দাড়িয়ে মনের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম__জীবন কাকে 
বলে? জীবন কি শুধু ভাল ছেলের অভিজ্ঞানে? উন্মুখ প্রাণে প্রোফেসারের লেকৃচার শুনে 
পাস করে বেরিয়ে গিয়ে শান্ত থির জীবনের প্রতিষ্ঠায়? তাই কলেঞ্জ জীবনের রঙিন 
সকালে মন তৃপ্ত হয়নি। কিন্তু হঠাৎ প্রাণ গঙ্গায় জোয়ার এল। নোটাশ বোর্ডে টাইপ 
করা অক্ষরগুলো দপ, দপ, করে GATS লাগলো | যারা N.C.C. নিতে চায় তাদের 
নাম আর দৈহিক পরিমাপ দিতে হবে। মনে হোল এবার বুঝি জীবনের পরিচয় পাব। 
জীবনের সাথে কর্মের একাত্ম খেলায় নিজেকে হারিষে দোবো। নাম দিলাম অবাক 
আনন্দে। -স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে গেল। তারপর শুরু হোল Parade বা কুচকাওয়াচ | 
আমাদের শ্রদ্ধেয় ফণীবাবু ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। তারই উদ্দীপনার মাঝে শুরু হোল 
শৃঙ্ঘলাবন্ধ সৈনিক জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। যুদ্ধবিদ্ভার পারদর্শী অনেক Instructor 
আমাদের শিক্ষা দিতে এসেছেন। তার মধ্যে প্রথম এলেন উদয় সিং---সি. এইচ. এস । 

অফিস নেই, কোন সরঞ্জাম নেই__1975538 ছিল না। তবু আমরা parade 
করতে আসতাম এক বিরাট উৎসাহ নিয়ে। প্রথমে আমাদের যে Platoon হোল তা 
হচ্ছে 7th Bengal Bn. এর অধীনে Ramananda College Unit আর platoon 
No, 4, Company B. ` 

পূজোর সোনালী রোদমাথান দিনে আমাদের কলেজ ছুটি হোল। ভাটা পড়ল 
আমাদের parade এ! বাইরের ছেলেরা বাড়ী চলে গেল। রইলাম আমরা স্থানীয় 
যারা। gete Parade বন্ধ থাকে । কিন্তু আমরা নিয়মিত parade শিখতে যেতাম। 


প্রথম সংখ্যা! ] নথিপত্র ১৮৫ 


সকালে ব্যায়াম_-ভারপর Parade; gh ফুরিয়ে গেল। আবার শুরু হোল আমাদের 


ছন্দ বাধা ste | 

খবর এল। ব্যারাঁকপুরে ক্যাম্প হবে। যেতে হবে বড়দিনের বন্ধে। গেলাম 
ক্যাম্প করতে । পরিচিত হলাম এক নতুন জগতের সাথে। রুটান বাঁধা জীবন। অন্তেক 
কষ্ট ভোগ করতে ছোত। কিন্তু সবকিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কারণ এট] ট্রেনিং, 
ভুল নেই; বলতে গেলে বলে এট! ট্রেনিং। খাবার কষ্ট বলা চলবে না এটা ট্রেনিং। 
পায়খানার বন্দোবস্ত করতে বল্‌লে বলে এটা ট্রেনিং। আরও কত কি। ২১ দিনের 
মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম । ভোর চারটায় শুরু হোত stal ছুটী মিলত রাত্রি আটটায়। 
মাঝে বিশ্রামের আডড| নেই। ৪টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম, el থেকে ১১/টা পর্যন্ত 
Parade, মাঝে ২ ঘণ্টা Break fast | আবার ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত Lecture Class, 
বিকেলে খেলা warty রোল কল্‌ প্যারেড। সমস্ত কিছু বিন! প্রতিবাদে সহ করলাম | 
তার ফলও অবশ্য পেলাম । ফুটবল Champion আমরা হলাম, Parade-q সর্বোচ্চ 
স্থানও পেলাম। আবার Dicipllnese আমরা! সেরা। 

Camp চুকে গেল। সবাই ফিরে এলাম। বলা বাহুল্য ক্যাম্প যাবার কিছুদিন 
আগেই আমর] যুনিফর্ম পেয়েছিলাম । যুনিফর্ম পরেই মনে হয়েছিল আমরা কি সত্যিই 
সৈনিক হপাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে ছোল এটা .ম. 0.০. ট্রেনিং। একজন সৈনিক 
আর ক্যাডেটের মধ্যে অনেক, পার্থক্য। এর উদ্দেশ্য সৈন্য তৈরী কর! নয়। এর BoD 
শিক্ষার সাথে সাথে চরিত্র গঠন করা। এর উদ্দেশ্য মোট তিনটি (ক) Discipline মেনে 
চলা (খ) অন্মভূমিকে রক্ষা ও সেবা করা এবং (গ) দেশের বিপদে সাহীধ্য করা। 

এরপর পরপর চারিটী ক্যাম্প হোল । সেই সব ক্যাম্পে আমাদের কলেজ অনেক 
সুনাম অর্জন করেছে। শান্তিনিকেতনে সমস্ত প্রতিযোগিতা ব্যাটালিয়নগত হয়েছে । 
তাতে আমাদের ব্যাটালিপ্নন ছিল উচ্চ আপনে । এখানে সমবেত সমস্ত ক্যাডেটদের মধ্যে 
Best digger এর পুরস্কার আমাদেরই একজনের পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু নানা কারণে 
তা পাওয়া যায় নি। আমাদের হাতে তৈরি Swimming Tank শান্তিনিকেতনে ঢোকার 
মুখে আমাদের কাজের স্বাক্ষর হয়ে রইল। এরপর হোলে| রাচী ক্যাম্প। ইতিমধ্যে সত্যবাবু 
ট্রেনিং নিষে এসেছেন। রাচী ক্যাম্পেও আমাদের ব্যাটালিয়ন নাম কিনপ। আর 
তা সম্ভব হোল আমাদের unit- জন্তে। আমরা হয়েছিলাম ভলিবল চ্যাম্পিয়ন, 
Tug-of-war চ্যাম্পিয়ন | এই ক্যাম্পে ‘B’ Certificate পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ 
পেলাম আমরা । আমাদের ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধো ৭ জন BERG হ'ল। আর 
তার মধ্যে একজন হোল ব্যাটালিক্সনে প্রথম । এব পর ছোল রামগড় ক্যাম্প। প্রথম 
হতে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখতাম আমাদের কোম্পানী স্কোর-বোর্ডের শীর্ষ 
স্থানে। কিন্তু শেষ দিন মাত্র এক পয়েপ্টের জন্য আমরা দ্বিতীয় হয়ে গেলাম। তারপরে 
হোল এই সেদিনের হাবড়া ক্যাম্প। এই সমাঙ্রসেবা শিবিরে যাবার স্থযোগ পায় প্রথম বর্ষ 
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"ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা। তাই আমি এ ক্যাম্পে যেতে পারিনি। এক্যাম্পেও আমাদের 


ware aye ছিল। ইতিমধ্যে প্রফেসর পুলিনবাবু ও তপেনবাবু ট্রেনিং নিয়ে এলেন। 

মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমাদের কলেজে N. C. ০. র. ষে উন্নতি হয়েছে তা 
অঞ্জাতীত। এর পিছনে আছে প্রতিটি Cadet officer আর সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ 
মহাষ্ছিয়ের অকু$ উৎসাহ, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা । আমাদের এখন সুসজ্জিত অফিস 
ঘর, খাবার ঘর আছে। আমাদের স্টোর-রুম দেখবার মত। রাইফেল রাখার জন্তে 
আমাদের Quoth তৈরী হয়েছে। আমরা প্রতি বছর বিদায়ী ক্যাডেটদের বিদায় 
অভিনন্দন দিই, একটী Departing feast-এর মাধ্যমে । আমরা N.C. C. Day পালন 
করি ও সেইদিন fan যুদ্ধের মহড়া দেখান হয়। এটা গত দুবার দর্শকদের চিত্ত জয় করেছে। 
এতে আমাদের ছোট ভাইদেরও ডাকতে তুলি নাই। বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের N.C. C. 
Cadetai ও কৃত্তিবাস মুখার্জী হাইস্কুলের A. C.C. Cadetal এই অনুষ্ঠানে আমাদের 
সাথে আনন্দ করেছে। বিশেষ করে কৃত্তিবাস মুখাজ্জাঁ হাইস্কুলের একটা ক্ষুদে A. C.C ` 
Cadet তাদের অফিসার শ্রীমনিলকুমার হারার রচিত একটী কৌতুক নাট্য দেখাইয়া সকসকে 
মুগ্ধ করে। এই কৌতুক নাট্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমাদের 211 Age পুলিনবাবু তাহাকে 
একটা রৌপ্যপদক দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত অমুষ্ঠান্টাকে সাফল্যমণ্তিত করবার 
জন্য gcn শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বান (N. C. C officer) ও Jafa হাজরা € A. C. C. 
officer ) আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। 

এবার নথিপত্র মুড়ে দোব। N. C. Ca সাফল্যে আমরা গবিত। কিন্তু এ 
গর্ব ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগত। আমরা এমন কিছুই শিখিনি। অনেক শেখার আছে। কিন্তু 
আমাদের এ শিক্ষা যেন যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি নিয়ে না শেখা হয়। আমরা যেন শাস্তির দূত 
ম্হাত্মার কথা ভুলে al ষাই। তিনি বলতেন--“যুদ্ধ খারাপ কিন্তু যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত 


. থাকা ভাল” আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের N. C. 0: এক অপূর্ব জীবন চেতনায় 


নিজেকে জেলে নিয়ে দিখিদিক্‌ রাঙিয়ে দেবে | 
আমর! তার আগমন বার্তা শুনতে পাচ্ছি। 


এন, সি. সি 


রামানন্দ কলেজ এন, সি. সি. এই বৎসর চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। গত জুলাই . 
মাস হইতে আমরা ৭নং বাংলা ব্যাটালিয়ন ‘বি’ কোম্পানী ছাড়িয়া ৪নং বাংলা ব্যাটালিষন 
‘ডি’ কোম্পানীর were হইয়াছি। কোম্পানীর অন্তর্গত চারি জন অফিপারের মধ্যে 
গেকেণ্ড লেফটেনান্ট Sere চট্টোপাধ্যায় আমাদের কলেজ ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহার স্থান 
পূরণ করার জন্ত গত ২রা নভেম্বর . হইতে শ্রপস্তোষকুমার চৌধুরী কাম্পটাতে প্রিকমিশন 


প্রথম সখা ] এন. সি. সি ১৮৭. 


ট্রেনিংএ গিয়াছেন। গত বৎসর অক্টোবর মাসে রামগড় বাঁধিক ক্যাম্পে আমাদের ৮৭ জন 
ক্যাডেট যোগ দেয়। ১৬ জন R সার্টিফিকেট পরীক্ষা a এবং সবাই পাশ, করে 
তার মধ্যে কর্পোরেল চন্দন চক্রবর্ত্তী ব্যাটালিয়নের মধ্যে সর্বোচ্য নম্বর পাইয়া, ‘বি’ গ্রেড 
পায়। ক্যাম্পে “overall ০০701801192 আমাদের কোম্পানী প্রানার্স আপ” ঝ্$প 
লাভ করে। ডিসেম্বর মাসে হাবড়ায় সোশ্তাল সাভিন ক্যাম্পে আমাদের নির্ধারিত 
৫০ জন ক্যাডেটই যোগদান করে । সেখানেও Overall Competition-4 আমাদের 
ব্যাটালিয়ন প্রথম হুইয়া শীন্ড লাভ করে| কোম্পানী হাবিলদার মেজর উদয় সিং, শয়তান 
সিং তিন বৎসর কাজ পুরা হওয়ার জন্য নিজেদের জায়গায় ফিরিয়া গিয়াছেন, স্থবেদার 
কের সিং ব্যাটালিয়ন পরিবর্তন হওয়াতে ঝাড়গ্রামে যোগ দিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেককে 
বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং স্মারক হিসাবে বিষ্ণুপুরের তৈরী - রেশমবগ্ত, কাদার 
বাসন এবং শাখের মালা উপহার' দেওয়া! হয়। ৪নং ব্যাটালিয়ন থেকে স্ববেদার দেবী সিং, 
কোম্পানী হাবিলদার মেজর আফলাটুন পিং ও বালেশ্বর সিং Instructor হিসাবে যোগ 
দিয়েছেন। এইবারের বাধিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের মাত্র ৫৬ জন ক্যাডেট যায়। 
এবারেও overall competition-4, line discipline-q আমাদের কোম্পানী প্রথম 
হইয়াছে এবং Inter Company Drill Competition-4 দ্বিতীয় হইয়াছে | 

আমাদের নিজন্ব Armoury-তে Rifle, Light Machine gun, Sten 
gun, Pistol, 2” Mortar ইত্যাদি সব aada} আপিয়াছে। পুজোর আগে লালবীধের 
যোহানায় প্রাকৃতিক তৈয়ারী Range-q Rifle, Machine gun এবং Pistol ফায়ার 
করান হইয়াছে। তবে সময়াভাবে আমরা এবার N.C.C Day করিতে পারি নাই | 
আগামী a কোনও মাগে N. C. C. Day celebration-4 এবার আমরা “Platoon 
in Defence” দেখাইব | 

আমাদের কোম্পানীর ক্যাডেট সংখ্যা ১৪৮ হইতে বাড়াইয়া ১৯৬ কি দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রদের তরফ হইতে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নাই। অধ্যক্ষ মহাশয় 
এবং প্রত্যেক অফিসাররা ক্লাসে ক্লাসে যাইয়া প্রত্যেক ছাত্রকে বোঝান সব্বেও সংখ্যা পুরা 
করা সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া এ বৎসর হইতে “সমর বিজ্ঞান” চতুর্থ বিষয় হিসাবে 
গণ্য করা হইয়াছে। তবুও ছাত্রদের তরফ হইতে ইহার প্রয়নোজনীয়ত| কেন উপলদ্ধি 
হয় না তাহার কারণ জানা যায় নাই। অন্তান্ত প্রদেশ ইহাকে বাধ্যতামূলক করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন এবং বাংলা দেশেও যদি ইহা বাধ্যতামূলক না করা হয় তবে মনে হয় সামরিক 
শিক্ষা দেবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। 

বিষ্ণুপুরের যে কোনও কাজে শৃন্খলা রক্ষার জন্ত আমাদের এন. সি. সি যোগদান 
করে। তাছাড়া সমস্ত অনুষ্ঠানে বিশেষত ১৫ই আগষ্ট, ২৬শে জান্্যারী ইত্যাদিতে 
অংশগ্রহণ কবে। ক্যাডেট ওয়ারেপ্ট অফিসারস ক্যাডেট নন কমিশনড, অফিসারস্‌ এবং 
সমস্ত ক্যাডেটই কলেজের a কোনও Fel অগ্রণী হইয়া কার্য সমাধা করে। এই 


১৮৮ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


পৃথিবীতে বাঁচবার জন্য প্রয়োজন প্রচুর স্বাস্থ্য এবং উদার মন। প্রীধান্তের মোহে এবং 
আপাততঃ হাততালি পাইবাঁর জন্ত কতিপয় সমালোচনা মুষ্টিমেয় মানুষের মন জয করিলেও 
অদূর ভবিষ্যতে সেই মানুযদেরই ঘ্বনা তাহার উপর বধিত হয়। তাই উদার মন নিয়ে 
কর্তব্য সমাধা করিলে লোকের কাছে হাত তালি না পাইলেও নিজের মনের আনন্দেই 
fac® আত্মহার! হওয়া যায়। সমালোচনার দ্বারা প্রাধান্ত অর্জন করা যায় না, অর্জন 
করা যায় কার্ধের ভিতর দিয়াই । তাই ছাত্রসমাজের কাছে অনুরোধ “নিজের কলেজকে 
বড় করবার চেষ্টা কোরো ভাতে নিজেরই গৌরব বাড়বে । মিথ্যা মোহের বশবর্তী হয়ে 
মনুয্যত্ব বিসর্জন দিওনা ৷” 


আফজল স্মরণে 
গ্রীবিধুভূষণ দাশ- চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য 


Full many a gem, of purest ray serene, 
The dark usifathomed caves of ocean bear ; 
Full many a flower is born to blush unseen, 
And waste its sweetness on the desert air” 
( Thomas Gray ) 
হে অনান্রাত পুষ্প, 
তোমার বিকচোন্মুধ ভাব কাটিয়ে সৌরভ ছড়াবার পূর্বেই 
তোমাকে ঝরে পড়তে হ’লো প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে | 
` জানি না প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর খেয়াল ৷ 
হে বন্ধু_তুমি এসেছিলে আমাদের মধ্যে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে যেটাকে স্বপ্ন 
ছাড়া আর কিছু মনে হয় all কিন্তু তোমার এই স্বল্প দিনের পরিচয আমাদের অন্তরে 
যে কি গভীর রেখাপাত করেছে তা ate ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তোমার এই 
মৃত্যুতে প্রকৃতির কতটুকু ক্ষতি হ’লো সে হিসাব প্রকৃতি হষতো রাখবে না, কিন্ত আমরা! 
জানি তোমার এই অকাল মৃত্যুতে রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের বুক থেকে একটি উজ্জল তারকা 
চিরতরে খসে গেল | 
হে সুহৃদ, জানি মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য' নিয়মকে রোধ করার মত শক্তি কারো নেই এবং এই 
মৃত্যুকে যদিও গীতা আমাদের বলেছে -- 
প্বাসাংসি জীর্ণানি ষথা বিহায়, 
ন্বানি গৃত্থাতি নরোহপরাণি। 


প্রথম সংখ্য! | আফজল স্মরণে ১৮৯ 


তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
ন্তন্তানি সংযাঁতি নবানি দেহী ॥ | 
গীতার এই বাণী পাঠ করে মনকে সাস্বনা দিবার চেষ্টা করি কিন্তু তা পারি না। 
পুরানে। দিনের সমস্ত স্থৃতি মনের মধ্যে ভীড় জমিয়ে অস্তরটাকে বেদনায় আকুল করে তুল্ঞে 
তবুও এই গীতার বাণী স্বরণ করে আমরা বুঝতে পারি--তোমার আত্মার বিনাশ হ'বে A 1 
গীত! আমাদের বলেছে-_ 


অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্তাস্ত ন কশ্চিৎ কতুমির্থতি। 
হে বন্ধু তুমি জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছিলে সে ব্রত আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় 
অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কিন্তু আসলে সে অসম্পূর্ণ হলো না। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন'"" | 
যে ফুল না ফুটিতে 
ঝরেছে ধরণীতে 
ষে নদী মরুপথে 
হারালে! ধারা 
জানি হে, জানি তাও 
হয়নি হারা” 


আঙ্গ আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার আত্মা যেন শাস্তি পায় ও 
শান্তি: শান্তি: শাস্তি । £ 


Dr. HAREN MOOKERJEE MEMORIAL DEBATE 


The above elocution contest in English on “India’s neutrality is con- 
ducive to her interest” was held in the Darbhanga Hall, Calcutta University 
on the 27th Feb., 1959. There were seventeen participants from differtnt 
Colleges. Profs. Nirod Bhattacharya, Probodh Ghosh and Santosh Chatterjee 
acted as judges. Prof. Nirod Bhattacharya was the Chairman in the tribunal 
of judges, according to whom the standard of the debate was of high order, 

The final results were ratified at a meeting of the Syndicate, held on 
the 23rd March, 1959; they are: Sriman Anil Kumar Mukherjee of the 
Calcutta University Law College stood first and Srimati Minakshi Mitra of 
Lady Brabourne College stood second. They will be awarded silver medals 
at the Annual Convocation of 1960 as per endowment by Sadhana Ausa- 
dhalaya. 


| ছাত্রসংসদ 


৬ সভাপতি-_অধ্ক্ষ শ্ীরমাপতি ভট্টাচার্য্য 
& সহঃ; , অধ্যাপক শ্রপরেশনাথ রায় 
সাধারণ সম্পাদক-_নীহার হাজরা 
> 
খেলাধুল। বিভাগ 
সভাপতি-_অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী ব্যানার্জী 
সম্পাদক-_গোপাল রাণী 
সভ্যগণ__রতন দত্ত, বিশ্বনাথ শর্মা, নীহার হাজরা | 
২ 
সাহিত্য 
সভাপতি-_ অধ্যাপক হেমোপম দস্তিদার 
সম্পাদক-_নারায়ণ ব্যানার্জা 
সভ্যগণ-_বিশ্বনাথ শর্মা, নীহার হাজরা, সনাতন মুখুটি, গৌরী ঘটক, অসিতারঞ্জন 
সিংহ্বাহ, দুৰ্গ! চক্রবর্তী 
৩ 
সাধারণাগার 
সভাপতি--অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ সরকার 
সম্পাদক--শঙ্কর দারক। 
সভ্যগণ--নীহার হাজরা, বিশ্বনাথ শর্মা, কৃষ্ণ| বিশ্বাস 
i 8 
সমাজ কল্যাণ 
সভাপতি-_অশ্যাঁপক শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য 
সম্পাদক-_গঙ্গেশ বায় 
সভ্যগণ-_নীহার হাজরা, বিশ্বনাথ শর্মা, Baena সিংহবাছ, বাসুদেব সিংহ 
মহাঁপাত্র, গৌরী ঘটক, দুর্গা চক্রবর্ত্তী, সনাতন মুখুটি 
৫ 
আনন্দন বিভাগ 
সভাপতি--মধ্যাপক শ্রশ্তভেন্দু চৌধুরী 
সম্পাদক- শ্রীমমল মাহাস্তী 


প্রথম সংখ্যা | ছাঁত্রসংসদ ১৯১ ॥ 


সভ্যগণ- নীহার হাজর|, বিশ্বনাথ শর্মা, বাহুদেব সিংহ মহাপাত্র, অসিত সিংহ্বাছ, 
রতন HS, সনাতন মুখুটি, অনিভা৷ মুখার্জী ' 
৬ 
বিতর্ক বিভাগ ৬ 
সভাপতি-__অধ্যাপক শ্রীপরলকুমার চট্টোপাধ্যায় | 
সম্পাদক--বিশ্বনাথ শৰ্মা 
সভ্যগণ--নীহার হাজরা, গৌরী ঘটক, ভুবন চন্দ 


৭ 


চারুকলা 
সভা পতি__অধ্যক্ষ শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য 
সম্পাদক-_শ্রীরতন দত্ত 
উপনেষ্ট-_অধ্যাপক শ্রীফনীন্দ্নাথ মুখার্জী 
»  » হরনাথ ভট্টাচার্য্য 
» s হেমোপম দন্ডিদার 
» ৯» শুভেন্দুনাথ চৌধুবী 


সম্যগণ--ক্বঞ্চ৷ বিশ্বাস, ভারতী ata, অনিভা মুখার্জী, বিশ্বনাথ শর্মা, নীহার হাজরা, 
সনাতন মুখুটি | 
৮ 
পত্রিকা! বিভাগ 
সভাপতি-_অধ্যাপক শ্রীতুলশী কান্ত মণ্ডল 
সম্পাদক- শ্রীহূ্গা চক্রবর্তী 
সভ্যগণ--ভারতী রায়, নীহার হাজরা, বিশ্বনাথ শর্মা, সুশীল ঘোষ 


২৫ 


সম্পাদকীয় 
পুনমিলন ° 


e 

যাকে ফেলে আসা যায় তাকে ভুলে যাওয়া যায় না বলেই মানুষের এত বেদনা এত 
আনন্দ। জগতের সব কিছুই শেষ হয়। কিন্তু ফুরিয়ে গিয়েও হারিষে যায় না কিছুই। 
স্থৃতি হয়ে বেঁচে থাকে | মৃত্যু পূর্ণচ্ছেদকে অতিক্রম করেও কত-মুখ কত বুকে বাসা বেঁধে 
থাকে। যা হারায় তাই ফুরায় না। সুখ ফুরায় কিন্তু সুখস্থতি অপরাহ্থের স্নান অন্তরাগের মত 
amaa কোন এক দিগন্তকে রাঙিয়ে রাখে অনেক দিন পর্যন্ত | 

কলেজ জীবনের পরই, প্রাণপ্রাচুর্ষে ভর! একটি লবুপক্ষ স্বচ্ছন্দচারী জীবনের উপর 
যবনিকাপাত হয়। তারপর থেকে যে পথ ধরে যাত্রা সুরু হয়, সে পথ, পাথরে বাধা কঠিন 
কর্মের পথ। ভাগ্যান্বেধীর দ্রুত রথ চক্রপীড়নে এ পথের পাষাণ ক্ষয়ে গিযেছে। এ পথের 
দুপাশে কত সাফল্যের জয় পতাকা কত ব্যর্থতার ভগ্ন রথ। সম্মুখে নির্দ্ঘ পাষাণের কঠিন 
সোপান শ্ৰেণী স্তবকে Wace সাজানো । হয় উঠে এসো, নয় পড়ে থাক। কিন্তু এ পথের 
শক্ত পাথরে হোঁচট খেতে খেতেও মানুষ সম্পূর্ণৰপে ভুলতে পারে কি তার পিছনে ফেলে 
আসা নিরুদিগ্ন নিশঙ্ক সেই জীবনকে ? কোন এক শ্রাবণ মধ্যান্থে আসন্ন বর্ষণের প্রতীক্ষান্তব্ধ 
বনানীর দিকে তাকিয়ে কিংবা কোন এক শরতের প্রসন্ন প্রভাতে সুর্যের স্বর্ণাভায় ঝলমল 
প্রকৃতিকে দেখে কাজের মানুষের কি কাজ তুল হয় না? এই দিনকে দেখে কি আরেক 
দিনের কথা মনে পড়ে না? মনে পড়ে নাকি বিদ্যালয়ের পথে চলা আশা আনন্দে ভরপুর 
মুগ্ধনেতর একটি যুবকের কথা--যার সঙ্গে এই মেঘ আর এই দৌদ্রের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে 
বেণী। যার মুখ শান্ত স্বচ্ছন্দগমন WS হয়ে ওঠেনি কোন আসন্ন দুদ্দিনের আশঙ্কায় 

পুনমিলন উৎসব স্থৃতিরই তর্পন অনুষ্ঠান । হারিয়ে যাঁওষা were ফিরে পাওয়া যায় 
না! তবু সে সুখের দিনের স্থৃতিচারণে কত হখ--কত মধুর বেদনা | 

রামানন্দ কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় ও অধ্যাপক মণ্ডলীর 
চেষ্টা আজ যে উৎসবের পত্তন হ’ল তা শুধু পুনমিলন নয়--নিরেট কাজের জমাট ক্ষেত্র থেকে 
পালিষে ছুটে! দিন কাটিয়ে যাবার আশ্রয় এটি। কাজের কবরের নীচে চাপা পড়েছি আমরা 
— ছুটো দিন থাক সেই পাষাণ কাজের কবরের উপরে ছুটি স্বলিত বকুলের সকরণ 
মাধুর্য নিয়ে | 

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি অক্ষষ হোক বৎসরাস্তে এই দুদিনের মিলন উৎসব। কাজ 
পণ্ড করা অপব্যয়ের এই দুটো দিন SASS কাজের দিনের বাইরে বেঁচে থাকুক | 
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* রামানন্দ কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের প্রথম পুনমিলন উৎসব সংগঠক 
সর্মিতর সভাপতি পরে বরণ করে রামানন্দ কলেজেব প্রাক্তন ও বর্তমান -ছাত্রবৃম্দ এবং 
অধ্যাপক মণ্ডলী আমাকে ধন্ত করেছেন | এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমার নাই 
তবু আপনাদের অপিত এই ভার আমি সমম্মানে মাথা পেতে নিয়েছি। অসার্থক হলে 
সকলের কাছে AGA) পাব এই ভরসা রাখি | 

সব পদের সঙ্গেই কিছু বিপদ এসে জোটে | যিনি পদ গ্রহণ করেন ইচ্ছায় অথবা 
অনিচ্ছায় তার আঙুযন্দিক বিপদগুলিও তাঁকে গ্রহণ করতে হ্য। সভাপতির পদের সঙ্গে 
অভিভাষণ লিখার বিপদটাও আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে এখন ভরসা আমার ছাত্র বন্ধুর! 
আর সম্মানিত অধ্যাপক মণ্ডলী তারা যদি ভাষণটার মধ্যে তীক্ষ চক্ষু চালনা না করেন তবেই 
মুক্তির কিছুট1 উপায় থাকে । . 

অভিভাষণ লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে সে দিনের কথা যে দিন প্রথম কলেজ 
প্রতিষ্ঠা হল ১৯৪৫ সালে । অতি দারিদ্র্যের মধ্যে এর জন্ম হল। তখন এর আয়তন অতি 
| সব বড় জিনিষরই আরস্তটা এমনি দারিজ্র্য দীনতা ও সামান্ততার মধ্য দিয়েই হয়। 
বিশাল বটগাছের বীজ সব গাছের বীজের চাইতে ক্ষুদ্র । বিষুঃপুরে কলেজ হল। বিষ্ণুপুরের 
একটা স্থায়ী উপকার হল। কিন্ত সে উপকারটা যে কত্খানি তা সেদিন আমরা যারা 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে সেনেট হাউসের বিশাল থামগুলির দিকে হতাশ নয়নে তাকিয়ে 
নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম তারা সমূহ উপলব্ধি করেছিলাম অন্তরে অস্তরে | 

Aa রামনলিনী বাবুর বাসগৃহের একাংশে এই কলেজ আরম্ভ হল-_কয়েকখানি 
বেঞ্চ আর কয়েকটি মাত্র ছাত্র নিয়ে। অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় | 
কলেজের এই প্রথমাবস্থায় কিন্ত আমরা ধাদিকে অধ্যাপকরূপে পেলাম তারা প্রত্যেকেই 
Foie এবং যে কোন প্রথমশ্রেণীর কলেজের অধ্যাপক পদের যোগ্য। এরা শুধু অধ্যাপক 
হয়েই এলেন না এলেন কলেজ গড়তে । কোন কোন অধ্যাপককে কলেজের ঘণ্টা বাদাতেও 
দেখেছি। শুভ কাজে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এমনি করে ঝরে পড়ে । এই অবস্থায় কয়েকজন 
ছাত্রের উদ্যোগে নৈশকালীন বাণিজ্য বিভাগের ক্লাস খোলা ছল। তারপর থেকে ate 
পর্যন্ত কলেজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বছ উত্থান পতন, বিপদ সম্পদের বহু পর্যায় দেখা 
যাবে কিন্তু সময় অভাবে এখানে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলেই যথেষ্ট 
হবে যে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানটি আজ এই অবস্থায় এসেছে । আজ হয়ত 
সন্মুখের কুয়াশার অনেকটা কেটে গেছে--প্রতি্ঠার তীর দেখা যাচ্ছে gR | 

বর্ধমান ছাত্রমগ্ডলী ও শ্রদ্থে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দের চেষ্টায় ও উৎসাহে এ বছর 
রামানন্দ কলেজের পুনমিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । এ চেষ্টা আমরা বহুদিন ধরেই 


প্রথম সংখ্যা “সভাপতির অভিভাষণ” a 


করে আসছিলাম কিন্তু নানা কারণে ফলবতী হতে পারেনি । তাই যখন বর্তমান ছাত্র অধ্যক্ষ 
ও অধ্যাপকবুন্দের নিকট থেকে আহ্বান পেলাঁশ তখন aa 'অস্থবিধা সত্বেও এ সুযোগ 
ছাড়তে সাহস হল না। এ বছর মাত্র বোধন ক্রিয়াটাই আমরা সম্পন্ন করলাম ষোড়শোপচারের 
ব্যবস্থা আগামী বৎসর থেকে হতে পারবে এ আশা রাখি। সময় স্বল্প তার উপর অনুষ্টা্টনর 
তারিখ ছুটির দিনে পড়েনি এই সব কারণে অনেক অস্থবিধাই হয়ত আমাদের ভোগ করতে 
হবে কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা বলে সব অস্থবিধাই সয়ে নিতে হবে আর সব ক্রটিই মাজ্ৰনা করতে 
হবে। নইলে উপায় কই। 

কলেজের নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই পুনমিলন উৎসবটারও প্রচুর সার্থকতা আছে। 
এটা একটা গ্রন্থি । জগতের সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে বেঁধে রাখার চেষ্টা। এই বেঁধে রাখার 
আগ্রহ থেকেই জন্মেছে ag আর প্রেম। নিবাসক্ত হযে ছেড়ে দেওয়াটাই নিষ্ঠুরতা 
উদাসীনতা । সকলেই চায় বাধত্তে_বীখা থাকতে । এই পুনমিলন উৎসবটা সেই গ্রন্থি 
THAT প্রচেষ্টা। তাই মনে হয় বছরে একদিন হলেও এর প্রযোজন অনেক বিশেষ করে 
প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষে_-যার। কর্মজীবনের আবর্তে পাক খেতে খেতে সব কিছু ভুলতে থাকে। 
তাদের কাছে এই ডাক একটা পিছনে ফেলে আসা মধুর জীবনেব স্মৃতি বহন করে আনে। 

কথা বাড়ালেই বাড়ে। আর যতই বাড়ে ততই ত! অন্যের ধৈর্ঘচ্যুতির কারণ ঘটায়। 
অতএব সে বিড়ম্বনাষ না পড়ে সাবধান হচ্ছি। পবিশেষে কল প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান 
ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি এই বলে তারা ষেন এই উৎসব প্রদীপের শিখাটি অনির্বাণ 
রাখতে সচেষ্ট হন। যে ক্রটি হয়েছে তার দায় মাথা পেতে নিয়ে সকলের কাছে মার্জনা 
চাইছি। মাননীয় অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক মণ্ডলীকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে সমবেত 
ছাত্র-ছত্রীবুন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ভাষণ শেষ করলাম । 


শ্রীরমেন্টুবিকাশ দাস 
সভাপতি 
রামানন্দ কলের্জ পুনমিলন 
প্রথম অধিবেশন ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ 


GENERAL SECRETARY'S REPORT 


å By Dr. A. MITRA 


e 

Long fourteen years have passed since inception of our Great Institution. 
Many a time many of our friends have tried to arrange Re-union of the 
present and ex-students of ours; but it could not be given a definite shape 
till the 29th September, this year. 

Being inspired by our Principal, Sri R. Bhattacharyya, the present 
students’ union of our college took the initiative in organising our first 
Re-union Session. As such they. ventilated the news of this function through 
newspapers like the “Jugantar”, “the Amrita Bazar Patrika” and the 
“Abhijan” etc.; also they arranged a meeting of the local ex-students early 
in September, 1959, asking them to co-operate in the matter and make 
necessary arrangements to crown our first Session of the Re-union with 
success. In spite of many difficulties we the local ex-students agreed to 
fix up the date of our first Re-union on the 29th and 30th September, 1959 
as these dates were expressed to be suitable by the present students’ union. 

Due to shortage of time our programme failed to be up to the expecta- 
tions of many of our ex-students; however, I am presenting before you 
a short description of the arrangements during two sweet memorable days. 

On the first day of our Session, our popular respected founder Principal 
Sri R. Roy, former minister, Tribal Welfare, Government of West Bengal 
hoisted the National Flag at 8-30 a.m. and opened the fine art and scientific 
exhibition organised by the present students’ union. Then he delivered his 
inaugural speech at the opening Session where our present Principal also 
welcomed the ex-students and also spoke in brief about the progress of our 
Alma-Mater. 

Literary Section:—The Secretary arranged debate on the first day of 
the Session and a Literary and Scientific Session on the 2nd day which were 
participated by the present and ex-students. Mock Parliament was arranged 
by the present students under the guidance of Prof. Sri S. Chatterjee. 

Social Sectton:—The Social Secretary arranged variety entertainments 
and a drama by the lady students on the first day which was witnessed by 
such a large gathering that it became impossible for us to provide accom- 
modation in the Recreation Hall for all who came. On the second day of 
the Session a drama was staged by the present students, but due to inclement 
weather attendance was very poor. 

Games Section:—-On the first day the Secretary arranged an exhibition 
foot ball match between the present and ex-students, the former won the 
match by 2—1. On the second day arrangements for Badminton game by 
the lady students were made but due to foul weather it could not be played. 


প্রথম সংখ্যা ] সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের বিবৃতি i ১৯৯ ৰ 


Besides what has been stated, in our closed door session we observed 
two minutes’ silence in memory of the departed souls of the students and 
great men of the country. We had also discussion over various problems 
of our college and a few resolutions were unanimously passed which are 
stated afterwards. a 

Friends, due to lack of time and experience, there might have heen 
many a shortcoming in our arrangements due to absence of proper Register 
of our ex-students, all of our friends might not have received our invitation 
letter. Yet my friends, I believe that you will all be glad to think that the 
wheel has been rolled, so we may now be sure that we will have our well- 
arranged second session of the Re-union in due time. 

I am grateful to the teaching staff of our college for their able guidance 
at every step of this function. I must particularly mention that but for 
the untiring efforts of and ceaseless inspiration from our beloved Principal 
Sri R. Bhattacharyya it would not have been possible for us to arrange the 
function at all 

In fine I must thank all the present and ex-students of our college for 
their active participation in this function and their ardent zeal in making 
the first Re-union Session a successs. 

Lastly, I cannot but express my sincere thanks to Sri Anil Sen and to 
all our sectional secretaries for their valuable help and hearty co-operation 
in all our activities. 


সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের বিবৃতি 


রামানন্দ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনমিলন উপলক্ষে সাহিত্য ও বিতর্ক সভার 
ভার পড়েছিল আমার উপর | ভয় হয়েছিল ভারটা ষথাধথভাবে বহন করতে পারব কি না। 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে নেমে সে ভয় আমার কেটে গেল। কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় ও 
অধ্যাপক মণ্ডলীর আস্তরিকতায় এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতায় 
ভারটা মোটেই গুরু হয়ে উঠতে পারেনি। অল্প সময়ের মধ্যেও যে অনুষ্ঠান ছুটি যোটা মুটি 
সুসম্পন্ন হয়েছে তার সমস্ত Bows তাদের | এ জন্য আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় ও অধ্যাপক 
TANTS আমার AE কৃতগ্রতা জানাচ্ছি-_-আর বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জানাচ্ছি 
আমার অস্তরের প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ | 

উৎসবের প্রথম দিকে আয়োজন করা হয়েছিল বিতর্ক সভার । বিতর্কের বিষয় ছিল 
“আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থাই ছাত্রের সর্ধাঙ্গীন বিকাশের একমাত্র পথ।* এতে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন-- 





i f রামানন্দ কলেজে পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


পক্ষে amaia বিশ্বাস (প্রাক্তন ) 
` = gates মুখোপাধ্যায় (*) 


| > জগদীশ দে (>) 
` ” চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত (*) 
° * বিশ্বনাথ মাড়োয়ারী (বর্তমান) 


বিপক্ষে_শ্রীমনোমোহন কর্মকার ( প্রাক্তন ) 
» গুরুপ্রসাদ সরকার (*) 
* andy মিত্র (*) 
* নীহার হাজরা ( বর্তমান ) 
সভাপতিত্ব করেছিলেন কলেজের বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক BAR 
FRS দে। | 
দ্বিতীয় দিনে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীগিরিজাশঙন্কর ঘরের সভাপতিত্বে সাহিত্য সভার 
অধিবেশন হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
শ্রীবিশ্বনাথ পাল (প্রাক্তন) 
” গুকুপ্রসাদ সরকার (৮) 
* বেলা uted (”) 
* ছুর্গাপদ মাকুড় (*) 
” নীহার হাজরা ( বর্তমান ) 
” বৈদ্ধনাথ চক্রবর্তী (*) 
এই অনুষ্ঠানে কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপব্যসাচী মন্তুমদার মহাশয়ও যোগদান 
করেছিলেন। ্‌ 
আশা রাখি আগামী বৎসর আরও weeny সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত 
হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বৎসারাস্তে একবার আমরা 
যেন সকলে মিলিত হতে পারি | 


—s পা 


GAMES SECRETARY’S REPORT 
L, KARMAKAR. bs 
° 

It is an humble attempt on my part to respond to the request of the 
Literary Secretary to write something about my sectional programme. 

I was asked early in September, 1959 to arrange athletic performances 
for our long-cherished frst Re-union session. 

First of all I was given the poorest sanction to carry out the programme 
of the function. With meagre resources at my disposal I arranged an 
exhibition foot ball match between the exstudents and present students of 
our Great Institution. | 

The game started after a short introduction of the players to our beloved 
Principal Sri R. Bhattacharyya by our General Sccretary and the players 
exchanged their bouquets with one another. The match was highly con- 
testing from the very onset and was made more interesting by arrangement 
of running commentary by Sri R. Giri and Sri A. Mitra. But “old order 
changeth yielding place to new”. So victory was decided in favour of the 
new students who won by 2—I goals. 

The exstudents’ team was represented by (1) Sri 5. K. Mandal, (2) Sri 
P. B. Chatterjee, (3) Sri P. Banerjee, (4) Sri S. Rajak, (5) Sri S. Chatterjee, 
(6) Sri A. Chatterjee, (7) Sri L. Karmakar, (8) Sri B. Kuchlan, (9) Sri P. Biswas, 


(10) Sri N. Chowdhury and (11) Sri S. Mandal. 


Sri P. Mukherjee one of our beloved teaching staff refereed the game. 

I tried my best to arrange a Badminton Exhibition game between the 
lady students (present and exstudents) on the 2nd day of our Re-union. 
Dreams are numerous, difficulties are boundless but ways are rare. In spite 
of the vehement opposition by our lady students a few were at last persuaded 
to play but Nature stood in our way. She did not like to see our sisters 
playing Badminton in the off season. Besides, as there is no close door 
Badminton shade in our college, we had to abandon the attempt. 

I am grateful to Sri P. Mukherjee for kindly acting as a Referee in the 
exhibition foot ball match. I thank my colleagues for their valuable help 
and active co-operation. 
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' রামানন্দ কলেজের প্রাক্তন ছাব্রছাত্রীগণের 
< প্রথম পুনমিলন উৎসব 


i l 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রামানন্দ কলেন্জের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় 
শ্রীরাধাগোবিন্ব রায় মহাশয়ের ভাবণ 


"$ সহ নাববতু, সহ নৌ GAS, সহ NT করবা বহৈ, 
coat নাবধীতন্ত্র মা বিদ্যা বহৈ ॥ 


গু শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি |” 


বন্ধুগণ, প্রি ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ ! 

আমি ও আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন আমার বন্ধু TSR দাশগুপ্ত, আমার চেয়ে 
বয়সে অনেক ছোট,__ছেলেবেল1 থেকেই আমরা এই লালবাধে আস! যাওয়া করছি। 
লালবাধ এবং তার সগ্নিকটস্থ স্থানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব বেশী । এইখানের প্রতি 
ধূলিকণার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় । এই সব স্থান পূর্বে খুবই নির্জ্ছন ছিল। কিছু- 
দিনের মধ্যে এই স্থানে বহু ঘর বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। জনবিরল স্থান জনবহুল স্থানে 
পরিণত হয়েছে। 

রামানন্দ কলেজের পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নৃতন ছাত্র-ছাত্রীর মধুর মিলন 
উৎসবে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। আড়াই বৎসরের 
অধিককাল আমি দারুণ রোগে আক্রান্ত হয়েছি । কিছুদিন পূর্বেও আমার এইরূপ উৎসবে 
উপস্থিত হওয়া সম্ভাবনার বাইরে ছিল। আজকে আমি আমার সামনে আমার অনেক পুরাতন 
ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মী অধ্যাপক মহোদয়গণকে দেখতে 'পাচ্ছি। Sata গিরিজাবাবু, 
শ্ৰীযুত পরেশবাবু, শ্রীত্যব্রতবাবু, শ্রীস্বোধবাবুঃ শ্রীমান শাস্তি, শ্রীমান প্রবোধ, শ্রীমান ফণী-- 
এরা সকলেই কৃতী অধ্যাপক এবং রামানন্দ কলেজকে ভালবাদেন। যে সমস্ত নৃতন অধ্যাপক 
এসেছেন, ধাদের নাম আমি করতে পারছিনা তারাও কৃতী শিক্ষাত্রতী। রামানন্দ কলেজের 
বর্তমান অধ্যক্ষ আমার সহকক্ী ছিলেন। তিনি কলেজকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন 
কলেজের জন্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করছেন-__ইনি fear, চরিত্রবান, শ্রন্ধাবান, দরদী 
সঙ্জন। তাকে পেয়ে আমরা সুখী । ধীরে ধীরে এই কলেজ্জ গড়ে উঠছে, বু বাধা বিপত্তির 
সঙ্গে একে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে এখনও অনেক দেরী । আমি 
are যেখানে বসে বক্তৃতা করছি এইখানে আমাদের কলেজের Governing Body-র 
প্রথম সভাপতি, ষে মহাপুরুষের নামে কলেজের নামকরণ হয়েছে মেই পরলোকগত__ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা, পৃথিবী বিখ্যাত Ra ডাঃ কালিদাস নাগ এই কলেজের 


প্রথম সংখ্য! | প্রথম পুনমিলন উৎসব ২০৬ ৰ 


ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তিনি এই কলেজকে বড় ভালবাসেন। 
তিনি আমাকে কলকাতাষ প্রায়ই বলতেন-_“বৈষ্ববককষ্টির কেন্দ্রস্থল, বৈষ্ণব মহাপুরুষ 
Saray আচার্য ও তার রাজশিষ্য বীরহান্বিরের কর্শস্থান এই বিষ্ণুপুর Rural universi 
স্থাপন করার যোগ্য স্থান। আমি এই কথা আমার প্রিয় বন্ধু বিঞুপুরের কৃতী a 
শ্রিহষিকেশ ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলে Rural university সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথৎকীদি 
সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ জানাই | তারপর কিছুদিনের যধ্েই আমি রোগাক্রান্ত হই এবং 
ভবিষ্যতের সকল রকম কর্ম প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হই | 

আমার মনে আছে এইখানে বসে একদিন এই রামানন্দ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে 
কলেজ গঠনে পূর্ণ 'সহযোগিতা, করবার আহ্বান জানিয়েছিলাম। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে প্রাণের সংযোগ না থাকলে কোন সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে ওঠে all তোমাদের কাছে আমাব বিশেষ অন্গরোধ তোমর! অধ্যক্ষ আর 
অধ্যাপক মহোদয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে-তাদের নির্দেশ ও উপদেশ 
মেনে চলবার চেষ্টা করবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে । আমার 
কন্যা এই কলেজে পড়ে। একদিন সে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে কি-_কারণে খুব অস্বস্তি 
বোধ করছে দেখলাম। সেটা বুঝতে পেরে আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার বড় মেয়ে 
জিজ্ঞাসা, করে জানতে পার লাম যে সে ছাত্রদের ভয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দেশমত কাজ না 
করে বাড়ী এসেছে । আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তখনি পত্র লিখে থার্ড ইয়ারের 
ছাত্রী আমার এক নাতনিকে সঙ্গে দিয়ে আমার মেয়েকে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে 
দিলাম এবং তাকে বলে দিলাম যে রামানন্দ কলেজের ছেলেদের ভয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
নির্দেশ মেনে চল! যদি সম্ভবপর না হয় তবে আমি তার কলেজে পড়া বন্ধ করে দেব। এই 
পবিত্র স্থানে রামানন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পবিভ্রম্বভাব মান্য তৈরী করার 
প্রেরণা আমাদের মধ্যে জাগন্নক ছিল। চরিত্রবান অধিবাসী না হলে দেশ কখনও বড় হইতে 
পারেনা । শুধু জীবিকা উপাঁজ্জনের উপযোগী শিক্ষ| দান করা শিক্ষা মন্দিরের উদ্দেশ্য ay | 
চরিত্রবান, গুণসম্পন্ন কৃতী যুবক তৈরী করা শিক্ষা মন্দিরের Bey, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে 
বলতে হচ্ছে যে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে চিরন্তন ভারতী আদর্শ কালদোষে আজ 
বিপথগামী হযেছে। aaa আমি কারে! উপর দোষারোপ করতে চাই না। ভালমন্দ 
শুভাশুভ বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই সংঘটিত wl প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে 
মঙ্গলময়ের মঙ্গল Cowes নিহিত থাকে তা আমরা বুঝতে পারি বা ন! পারি। রামানন্দ 
কলেজের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ আছে। রোগশয্যাষ শায়িত অবস্থাতেও এই কলেছের 
গুভ চিন্তা একদিনের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। যদি এই কলেজ থেকে ভাল 
মান্য তৈরী না হয় তা হ'লে এই কলেজ উঠে গিয়ে একটি হাসপাতালে পরিণত হলেও 
আমি দুখিত হব ন|। কিন্তু আমার বিশ্বাস তা হবেনা । ছাত্র ও অধ্যাপকগণের AS 
মিলনের ভিতর দিযে এই শিক্ষা মন্দির থেকে ভারতের উপযুক্ত সন্তান গড়ে উঠবে। 


(২ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 
আমাদের দেশের ছাত্রেরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত স্বধর্মনিষ্ট গৃহস্থের ঘর থেকে আসে । বাড়ীতে 


তার] স্থশিক্ষাই পায়। অধিকাংশ ছাত্রই ভদ্র এবং চরিজ্রবান। কিন্ত আমাদের দেশের 

ছেলেরা assert করতে জানে না! বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ অন্তায় কর্ম্ম করে তাহলে 

তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে না। অভিভাবক এবং শিক্ষকমগ্ডলীর কাছে তা 
cata রাখে | কয়েকটি মাত্র misguided young men অধিকাংশ ছেলেকে পরিচালিত 
করে। দেশের একটি যুবক বিপথগামী হলে দেশের এবং তার পরিবারবর্শের যে কতবড়- 
ক্ষতি হয় তা ছাত্রদের বোঝা উচিত । ' শাস্ত শিষ্ট হওয়া ভাল কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াবার 
সাহস না. থাকা কাপুরুষতা। আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই 
কংগ্রেস একদিন জাতির জনক মহাত্মাজীর দ্বারা পরিচালিত হত। এই সত্যব্রতী মহাত্মা 
গান্ধীজির তিরোধানের পর কংগ্রেসের সেই সাত্বিক মর্যাদা আর নাই | বহু কলুষ এতে 
প্রবেশ করেছে। কোন প্রতিষ্ঠানের. সঙ্গে যুক্ত হয়ে "কোন অবস্থাতেই অন্যায়কে সমর্থন 
করতে. আমি তোমাদের বলব all আমি মহাত্মা পরিচালিত সেই কংগ্রেসের সেবক 
ছিলাম। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতবর্ষ ষে একদিন স্বাধীন হবে এ স্বপ্ন দেখলেও 
আমাদের জীবনেই তা সফল হবে একথা চিন্তাও কবি নাই। সহজ যনোবৃতি নিয়ে দেশের 
তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে সেদিন যোগ দিয়েছিলাম | মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনের ভিতর যে কি অমোঘ শক্তি আছে তা তখন সম্যক উপলব্ধি করি নাই। এই 
অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়ে . সমগ্র ভারতবর্ষের বহু যাচ্ষের জীবন Wicd পরিচালিত 
হয়েছে-_তারা সৎ Tee পরিণত হয়েছে। এই পূতঃ আন্দোলনের ভিতর আমাদের 
জীবন গড়ে উঠেছে। মহাত্মাজীর মহিমময় নির্দেশ আমাদের জীবনের. মধ্যে প্রবেশ 
করেছিল । . ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই প্রথমে এই আন্দোলনের অস্তনিহিত শক্তি 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নাই । আমি ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। ste} 
নবীর ধারে কংগ্রেসের অধিবেশন । শীতকাল । বাংলা তথা পণ্ধাবের বিপ্লবপন্থী অগ্নিমস্ত্রে 
উপাসক কয়েকশত যুবক এই কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সশঙ্ব বিপ্লব করে 
মাতৃতূমিকে ইংরেজের কবল থেকে উদ্ধার করবে এই ছিল তাদের পন্থা । দেশের a, 
আত্মত্যাগ করা ছিল তাদের জীবনের ব্রত । এইরকম বিপ্লবপন্থী বহু যুবকের সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। নিজের আস্তরিক দুর্বলতা অন্গভব করে আমি তাদের দলে সক্রিয় অংশ. 
গ্রহণ করি নাই। কিন্তু তাদের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তারা যে কেবল 
Coe সাহসী যুবক ছিলেন তাই নয়_তীদের মধ্যে বহু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । মহাত্মা. 
গান্ধীজি এই যুবকদের খুব ভালবাসতেন এবং এদের খুব প্রশংসা করতেন। লাহোর কংগ্রেসে 
তিনি তাঁদের সকলকে সমবেতভাবে আহ্বান করেন। সেই সব বিপ্লবপস্থী যুবকগণকে 
অহিংস কর্মপন্থা বুঝিয়ে কিছুদিনের জন্য হিংস্র কর্মপন্থা ত্যাগ করে তার আন্দোলনের পরিবেশ 
AAS করবার স্থযোগ দিতে বলেন। দুর্দিন ধবে বহু ঘণ্টা ব্যাপী গভীর আলোচনা SE | 
যে বিপ্লবী বীরের কাছে আমি এই কথা শুনেছি তিনি আমাদের বল্লেন--'অস্তরে -গর্ব ছিল 


প্রথম সংখ্যা ] প্রথম পুনর্মিলন উৎসব ২০৫, 
i 
যে দেশযাতৃকাঁর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন বোধে আমর! তপ্ত লৌহ গোলকের সম্মুখে হাসিমুখে 


দাড়াতে পারি। কিন্ত আলোচনা কালীন যখন দেখলাম ও বুঝলাম যে শাস্ত বৈষ্ণববীর 
মহাত্মা গান্ধীজি ভারতবর্ষের স্বাবীনতার জন্য প্রতি রোমকূপে আলপিন বিদ্ধ করে সূ 
মৃত্যু বরণ করতে পারেন তখন এই বৈষ্ণববীরের পদতলে আমাদের মাথা লুটিয়ে প 
আমরা তার পথের অন্তরায় হব ন!--স্থির করলাম ৷” ৬ 

Bie মার্চ । সমুদ্রতীরের লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য তিনি পরিক্রদা আরম্ভ 
করলেন। ইংরেজের দুর্ধর্ষ শক্তিকে পরাস্ত করবার এই প্রক্রিয়া দেশবাসী প্রথমে বুঝতে 
পারল না। কযেকদিন পরিক্রমার পর সমগ্র ভারতবর্ষের বুকের ভিতর যে স্পন্দন অনুভূত 
হতে লাগল তা! অচিন্তনীয়--অভাবনীষ। ভাবতবাসী তথা পৃথিবী বাসী নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই 
আন্দোলনের gR অবধারণ করল । আমার মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকও যে 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে পাবে সে আশ্বাস দিল মহাত্বাজীর অভিনব আন্দোলন। 
ভারতবর্ষের অতীত কৃষ্টি ও ধর্মের ভিতর যে মহান সত্যবস্ত এতদিন প্রন্থপ্ত ছিল তা! 
প্রকাশিত হল। 

মহাত্মাজীর জীবনেব আর একটি ঘটনা । আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ 
নাগরিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মাজীর নেতৃত্বাধীনে তার পতাকাতলে সমবেত 
হযেছে। সমগ্র ভারতে এক তুমূল উদ্দীপনা। হঠাৎ চৌবীচৌরাতে মহাত্মাজী Soya 
জনতার পৈশাচিক হিংসার সংবাদ পেলেন। বেদনায় তার চিত্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। 
আন্দোলনের অগ্রগতি বন্ধ কবা তখন খুবই শক্ত Se] ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন- 
কারী মহাত্মার শিষ্য ও সহকর্মীরা সকলেই আন্দোলনের অগ্রগতিতে উদ্দ্ধ। এই বিপুল 
আন্দোলন মহাত্মাজী বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন। উদ্দীপনা ভরা দেশকমাঁ একে “হিমালয়ান 
ব্লাার" বলে অভিহিত করলেন। AOA নির্ভীক মহাত্মাজী তার আদেশ প্রত্যাহার করলেন 
না। অচল অটল দৃঢ়তার সঙ্গে এই আন্দোলন তিনি বন্ধ করলেন। এই হিমালয়ান ব্লাগডারের 
জন্য আমি মহাত্মাজীর পদতলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করছি। সত্যই অপৰূপ বিশ্ববাসী বিশ্ব 
বিমুগ্ধ । এই সত্নিষ্ঠাব জন্যই তিনি বিপক্ষগণের হৃদয় জয় করতেন। তার সত্যনিষ্ঠা ও 
সরলতাব উপর বিপক্ষীয়গণের পর্য্যন্ত কখনও সন্দেহ বা অবিশ্বাস হয় নাই। 

তোমাদের প্রতি আমার wate অনুরোধ মহাত্মাজীর পরিচালিত আন্দোলন সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ জন্য মহাত্মাজী সম্পাদিত পুবাতন Voung India ও হরিজন পত্রিকা পড়বার 
চেষ্ট! করবে | 

আরেকটি কথা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবদগীতা উপনিষৎ-এর ভিতর ভারতের অতীত 
ata পরিচষ পাওয়| যায়। এই সমস্ত পুস্তক একদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রত্যেক 
হিন্দু গৃহে নিত্য আলোচনার Ra ছিল। আমার বন্ধু, বর্তমানে তিনি স্থপ্রসিদ্ধ at এবং 
সাধক শ্রীমৎ স্বামী প্রভবানন্দজী আমেরিকা ৩৫ ব্সরকাল ভারতীয় PÈ সভ্যতা ও বেদাস্ত 
ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত আছেন। পুরুষ সিংহ Sas স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন 


*২০৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


) 
eee ইনি একজন সাধু। তিনি বিষ্ণুপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান গোকুলের অগ্রজ | 
তার সঙ্গে আমার পত্র বিনিময় আছে! তিনি একবার আমাকে লিখেছিলেন যে ভারতর্্ষ 

বহু Brilliant young man আমেরিকায় বিদ্যাশিক্ষার জন্ত আসে । আমি সেই 

E যুবকদের দেখেছি। বড়ই দুঃখের কথা এদের মধ্যে অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত, 

ee সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত নয়। আমি কল্পনা করতে পারি না মে ভারতবর্ষে 
কোনদিন রামায়ণ, মহাভারত, গীত! উপেক্ষিত হবে। স্বামীজীর চেষ্টায় ( বিবেকানন্দ ) 
আমেরিকার স্থধী সমাজের ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি অনুরাগ জম্মেছে। ভারতবর্ষ 
থেকে আগত ছাত্র সমাজের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারত, গীতার কথা শুনতে পেলে এরা 
বিশেষ আনন্দিত হন। যেসব ছাত্রের! আসে তারাও সমাদৃত ও উপকৃত হন!” 

বর্তমানে আমাদের দেশের ছাত্রের রামায়ণ, মহাভারতের সর্থক্ষ€ সংস্করণ পড়ে। 
সমগ্র পুস্তক ভালভাবে পড়ে না। সমাজে এই সব পুস্তক পাঠ আলোচনা কমে গেছে। 
রামারণ, মহাভারত ও গীতাপাঠের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া অতিশয় দুঃখের কথা । আমার 
বক্তব্য প্রায় শেষ করেছি-_ছু' একটা কথা বলেই শেষ করব | 

আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান অশ্বিনী আমার কাছে মাঝে মাঝে যায়। প্রবীণ বয়সে 
পুবাতন কথা স্থতিপথে উদিত হলে একরকম তৃপ্তি বোধ হয়। তার সঙ্গে আমার অনেক 
কথাই আলেচনা হয়। বর্তমানে দেশের ভিতর এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হুচ্ছে। বহু 
রকম জটিল সমস্যা মানুষের চিত্তকে fees ও বিব্রত করছে। এই সমস্ত সমস্তা সমাধান করা 
শক্ত। এই জটিল সমস্তাগুলির সমাধানের ভার দেশের তরুণদের উপর। তা’দিকে এই 
সমস্াগুলির সম্মুখীন হতে হবে। 

নৃতন সমাজ, জাতি সংগঠনের ভার তোমাদের-_তরুণদের উপর | এই গুরুদায়িত্ 
তোমাদের গ্রহণ করতেই হবে। 

সম্মুখে ৬সর্ধমঙ্গলামাতার মন্দির, অপর দ্বিকে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকুষ্ণচ পরমহংস ও 
Beat পবিত্র মন্দির | এই ছুই পবিত্র দেবস্থলী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে রামানন্দ 
কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীবুন্দের জীবন পুত হোক,_পবিত্র হোক। এই পবিত্র শিক্ষা মন্দিরে 
অধ্যক্ষ অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণের সংযোগ স্থাপিত হোক | এই শিক্ষামন্দির 
থেকে ভাবী পবিত্র নাগরিক গড়ে উঠে দেশমাতার ae অলংকৃত করুক। শ্রীভগবান 
তোমাদের কল্যাণ করুন৷ 


জয়ছিন্দ 


কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রদত্ত ভাষণ 


শ্রীরমাপভি ভট্টাচার্য 


রামানন্দ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনযিলন উৎসবে বক্তৃতা করতে উঠে 
আনন্দ বোধ করছি। বহুদিন ধরে এই পুনমিলন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে নানা কারণ কত; 
সম্ভব হযে ওঠেনি। তাই ate বহু প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার পরে পাওয়। শুভদিনটিকে অভি- 
নন্দন জানাচ্ছি আর সেই সঙ্গে সমবেত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও সম্মানিত অতিথি গণকে 
স্বাগত জানাচ্ছি। 

রামানন্দ কলেজের প্রথম. দিকের কথা সকলেই জানেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে এর 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল-_-না ছিল কলেজের নিজের ঘর, না ছিল আসবাবপত্র শ্রদ্ধেয় রামনলিনী 
চক্রবর্তী মহাশয়ের সদর বাটিতে কয়েকটিমাত্র ছাত্র নিয়ে প্রথম ক্লাস আরম্ভ হয়। তারপর 
থেকে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কলেজ আজ বর্তমান অবস্থায় পৌছেচে। এখনও 
এর বহু অভাব অভিষোগ। ভাল ছাত্রাবাস নেই, যথেষ্ট ক্লাশ রুম নেই। তবু আমরা 
সাধ্যমত চেষ্টা করছি কলেজটিকে গড়ে তোলবাঁর। আমরা এই অভাব অনটনের মধ্যেও 
বি. এস-সি ক্লাশ আরম্ভ করেছি। সুখের বিষয় এবৎসর বি. এস-সির প্রথম ছাত্রদল বিশেষ 
কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বেরিষেছে। এ বছর থেকে আমরা বাংলা অনার্স ক্লাশ খুলেছি। 
আঁর৪ কযেকটি fay অনার্স এবং বি. কম ক্লাশ খুলবার বহু চেষ্টা করেও এখনও কৃতকার্য 
হতে পারি নি। বর্তমানে বি. কম খোল] সম্ভব না হলে স্থানীয় বহু ছাত্র-ছাত্রী অদূর 
ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হবে। বি. এস-সির অনুমতি আমরা পেয়েছি বটে 
কিন্তু এখন পর্যন্ত এজন্থ কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয নি। 

ছাত্রেরাই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ । তাদের একান্তিক চেষ্টাতেই বিদ্তা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি 

সম্ভব। কলেজের বর্তমান অবস্থায় এই পুনমিলন উৎসব বিশেষ প্রযোজনীয়। “বর্তমান 
ও প্রাক্তন ছাত্রেরা এই পুনমিলন উৎসবের মাধ্যমে কলেজের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ 
রাখতে সক্ষম হবেন এবং তার ফলে কলেজের বিভিন্ন সমস্তা সমাধানের জন্য অগ্রসর হতে 
পারবেন | 

এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাগোবিন্ব রায় মহাশয়কে আমাদের মধ্যে 
পেয়ে আমরা আনন্দিত ও অনুগৃহীত। আমি বহুদিন seen রাধাগোবিন্ববাবুব সহকর্মী 
ছিলাম। এর আদর্শে আমার কর্মজীবন গড়ে তুলবার চেষ্টা আমি বরাবর করে আসছি। 
এখনও কলেজের বিভিন্ন সমস্যায় আমি এর উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করি। 

রামানন্দ কলেজ শুধু এই শহরের নয় এই অঞ্চলের একটি মূল্যবান সম্পত্তি। এই 
অঞ্চলের বহু ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে-_-ভবিষ্তে 
আরও কত ছাত্র ছাত্রী এই watt লাভ করবে। তাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে wry করে 
তুলবার জন্য আমি এখানের জনসাধারণ এবং এই কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের 


২০৮ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


অনুরোধ জানাচ্ছি। তীরা কলেজের সর্বাঙ্দীন উন্নতির aw সমবেত ভাবে অগ্রসর হউন এই 
আমার আস্তরিক কামনা । | 

পরিশেষে এই শুভদিনটিকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে, ঈশ্বরের কাছে কলেজের প্রাক্তন 
রি পাজি জিন 


RESOLUTIONS UNANIMOUSLY ACCEPTED IN THE 
CLOSED DOOR SESSION—30-9-59, 


1. (a) Opening of B.Com. Courses. 
—Moved by Dr. A. B. Mitra. 

The University authorities be moved immediately to accord sanction of 
immediate starting of the Bachelor of Commerce Courses so as to afford 
facilities of c«ducation to the poor students completing the commerce courses 
from multipurpose and higher secondary schools of the neighbouring areas. 

(b) Opening of Honours Courses. 
—Moved by Miss B. Bhattacharjee. 

The College authorities should lay stress on the point and move the 
University authorities to accord immediate permission of opening Honours 
Courses in English, Mathematics, Economics and Sanskrit immediately, so 
as to meet the growing demands of the students of this College. 

(c) Development of College Library and erection of one reading room. 
—Moved by Sri Anil Kumar Sen. 

The Government of West Bengal be moved to sanction an ad-hoc 
ex-gratia grant for the College Library which is in a very poor condition 
and also for immediate construction of a well-planned “Reading Room” 
keeping in view of the growing needs of the students of this Institution 
befitting the prestige and dignity of the same Institution. 

(d) Deficit budget of the B.Sc. Courses. 
--Moved by Sri Chittaranjan Das Gupta. 

The House viewed with deep concern that the deficit budget of the 
above courses are being replenished by the College authorities from its 
meagre resources of the Development Fund. This state of affairs cannot 
go on for a long time.. The University authorities be moved at once to 
make good the deficit by sanctioning a recurring grant for the above courses. 

(e) Erection of College Hostel. 
—Moved by Mrs. R. Midya. 

Every endeavour should be made by the College authorities to knock 
at all possible Government sources for securing ex-gratia and other grants 
for immediate accommodation of at least 200 students who are putting up 
scatteredly throughout the town without any supervision and devoid of other 
hostel facilities. Government of West Bengal. should come forward to 


RESOLUTIONS UNANIMOUSLY ACCEPTED 


extend a generous help in this matter in the interest of the all round 
upliftment of the student communities. The Hostel be equipped with single 
seated rooms for the 2nd and 4th year students with an attached gymnasium. 
(f) Students’ Health-Home Unit. 
—Moved by Dr. A. B. Mitra. 

The Students’ Union of the College should put their all out effortg in 
opening a Students’ Health Home Unit in the College. W.H.O., Govern- 
ment of West Bengal’s Health Directorate, District Magistrate and Local 
Branch of the I.M.A. be approached for extending desired help in monetary 
and other allied matters. 

(g) An ex-student representative in the Governing Body of the College. 
--Moved by Sri Abani Chatterjee. 

The University authorities be requested to revitalise and give effect to 
their earlier decision of inclusjon of an ex-student in the Governing Bodies 
of the colleges so that the students may take active participation for the 
all round development of their Alma Mater. 

2. Formation of one Ex-students’ Association and framing of consti- 
tution for the same. 

—Moved by Sri Aswini Das Gupta. 
It is unanimously approved that an Ex-students’ Association of our 
College be formed and a constitution be framed for such Association with 
the following memebrs: 
(1) Sri Ramendubikas Das, Convener. 
(2) Dr. A. B. Mitra. 

(3) Sri Chandidas Chakravarty. 

) Sri Anil Kumar Sen. 

5) Sri Rukminiranian Giri. 

6) Sri Aswini Das Gupta. 

7) Sri Chittaranjan Das Gupta. 
(8) Sri Jamuna Biswas. 
(9) Miss Bharati Bhattacharjee, 

(3) Election of office-bearers for the next year’s Re-Union Committee 
proposed and accepted unanimously. 


PRESIDENT | Sri Aswini Kr. Das Gupta. 
VicE PRESIDENTS : Sri Ramendubikas Das. 
Sri Chittaranjan Das Gupta. 


Di. A. B. Mitra. 

Sri Chandidas Chakravarty. 
Sri Anil Kumar Sen. 

| Miss Bela Das Gupta. 


Jr. GENERAL. SECRETARIES | 


Jr. Asst. SECRETARIES 


TREASURER . Sri Chaitanya Charan Khan. 
GAMES SECRETARY ‘ Sri Sunil Kumar Chatterjee. 
LITERARY SECRETARY .. Sri Guruprasad Sarkar. 
SOCIAL SECRETARY 8 Sri Bhaskar Chattoraj. 


The session ended with a Vote of Thanks to the Chair, 
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E: C আখিক উন্নয়ন ও পরিবার পরিকম্পনা 
e ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল ( প্রাক্তন অধ্যাপক, রামানন্দ কলেজ ) 


অধ্যাপক, বিশ্বভারতী ও সহকারী অধ্যক্ষ, এগ্রো ইকনমিক রিসার্চ সেণ্টার 
শাস্তিনিকেতন 


ভারতবর্ষের আধিক উন্নয়নের সমস্ত! তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে অবিচ্ছেন্তভাবে 
জড়িয়ে আছে। প্রাচীন অর্থশীষ্কে জন-বৃদ্ধি এবং aegis ছুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন 
স্বাধীন ধারা হিসাবে গণ্য হত। বর্তমান অর্থশাঙ্রে এ ছুটি জিনিষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার 
উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ES দেশ সমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Ble যে সত্যটা সবচেয়ে পরিক্ফুট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে সমৃদ্ধির পথে 
জনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা | উন্নষনের প্রচেষ্টা কি ভাবে জন-বৃদ্ধির সহায়তা ক'রে নিজের 
ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে আসে তা বর্তমান অর্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এখানে 
খুব সংক্ষেপে এ বিষয়ে দু'চার কথা বলব। . 

একটি উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে এমন কতকগুলি কাঁধ্যধারা জড়িয়ে থাকে যা জন- 
বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয়। এগুলি হচ্ছে ব্যাধি প্রতিরোধক ব্যবস্থা, আরোগা ব্যবস্থা প্রভৃতি 
জনস্বাস্থ্যোন্নয়নের কাধ্যক্রম | স্বাস্থ্য কল্যাণকর কার্যক্রম মানুষের মৃত্যুর হার কমিয়ে দেয় 
কিন্তু সন্তান প্রজননের ক্ষমতা কমিয়ে দেয় না, ফলে জনবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। জাতীয় 
উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যোন্নয়নের কাধ্যক্রযের উপর খুবই জোর দেওয়া 
+ হয়। স্থতরাং এই সময়ই জন-সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা প্রবল ভাবে দেখা যায়। কিন্ত 
উন্নয়নের প্রথম অবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মান সম্পর্কে ধারণার খুব 
উন্নতি হয় না; তা af হত তাহলে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পরিবারকে ছোট রেখে 
উন্নত-দ্বীবন-মানের সঙ্গে সামপ্রস্য রাখতে পারত । কিন্তু তা না হয়ে উপ্টো ঘটছে; আয় 
বৃদ্ধির অন্গপাতে জন-বৃদ্ধি বেশী হযে পরিবারকে আথিক উন্নতির ফল থেকে বঞ্চিত করছে। 

দেশের তথা ব্যক্তির আথিক অবস্থা অনেকথানি উন্নত হলে এই গতির পরিবর্তন হতে 
পারত। সন্তান আকাজ্কষার পিছনে মানুষের মনে afer অস্থবিধার একট! প্রচ্ছন্ন হিসাব 
আছে। সুবিধার দিক হচ্ছেঃ 

(ক) সস্তান লাভের নিজস্ব সার্থকতা--সস্তানস্সেহের পরিতৃপ্তি 

(4) সন্তানের উপাজ্জন ক্ষমতা 

(গ) বার্ধক্যে সন্তানের উপর নির্ভরতা 


অস্থবিধার দিক হচ্ছে সন্তান পালনের ব্যয়। সন্তান-প্রা্থির অন্থবিধা অপেক্ষা 
সুবিধার দিক বেশী হলেই সন্তান-প্রজননের পরিমাণ বাড়বে। 


প্রথম সংখ্যা ] আধিক উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা ২১১৭ 


দেশ উন্নত হলে, মানুষের আয় যথেষ্ট বাড়লে, বার্ধক্যে আধিক নিরাপত্তার স্থব্যবস্থা 
হয, ফলে সন্তানের মৃখাপেক্ষিতা কমে যায়, আবার জীবনের যান উন্নত হওয়ায় সন্তান পালনের 
বায়ও বেড়ে যায | সন্তান স্নেহের পরিতৃপ্থির আকাঙ্ক্ষা সস্তান-লাভেচ্ছাব পরিপন্থী 
প্রবণতাকে অতিক্রম করতে পারে না, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় সন্তান প্রজননের হার TE 
যায। আধিক সমৃদ্ধির পথে দেশ অনেকথানি এগিয়ে গেলেই এভাবে 'সন্তান-প্রজক্নের 
হার কমতে পাবে, তার আগে নয়। একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায় ভারতবর্ষ 
এখনও এই স্তরের অনেক নীচে আছে। তাই এখানকার আধিক উন্নযনের সমস্য| অত্যন্ত 
কঠিন। এ দেশের জন-স্বাস্থ্া-হিতকর কাজগুলি ষে মানুষের পরমায়ুকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তা 
সহজেই চখে পড়ে, অপর পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে সন্তান প্রজননের হার এখনও বিশেষ 
কমেছে বলে মনে হয না। তাই এখানে জনবৃদ্ধির হার আয়-বৃদ্ধির হার অতিক্রম করে 
দাবিত্র্য বা চিরস্থায়ী করতে উদ্যত হযেছে । এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের মাধামে পরিবার-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার জন্য বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন | 

সমস্ত অর্দ্ধোমত দেশের একট] বড় সমস্ত! হচ্ছে মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে 
কষি-উৎপাদন-বৃদ্ধি বা শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার কোনে। কিছুই সম্ভব হয়ে উঠেনা। পরিবার-বৃদ্ধি 
আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য ঘটিয়ে মূলধন গড়ে তোলার সবচেষে বড় বাধা হয়ে দেখা 
দিয়েছে। যথাধথ পরিবার পরিকল্পনা অবলম্বন করতে না পারলে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া 
ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব হবে। 

এদেশের সামাজিক রীতি নীতি সস্তান-গ্রজননের খুব বেশী অনুকুল! সমাজে TET 
নারীকে হীন চখে দেখা হয়। যে নারী যত সম্তানবতী হয় সে নিজেকে তত সৌভাগ্যবততী 
মনে করে। তাছাড়া অতিশঘ দারিদ্রের মধ্যে মানুষের জীবন মান অতিশয় জৈব-পরিতৃপ্তির 
উর্ধে উঠতে পারে না। অতিবিক্ত সম্তান-প্রজননের এই প্রবণতা কমানোর জন্য একদিকে 
যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণের জ্ঞান বিস্তাবের প্রয়োজন অন্যদিকে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
প্রয়োজনীযতাও কম নয়। ভারতবর্ষের আধিক উন্নয়নের সংগ্রামে পরিবার পরিকল্পনার স্থান 
সবদিক দিবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে জনসাধারণের অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে। 


C ' মার্গনলগীত অম্পর্কে 


n শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার ( প্রাক্তন ছাত্র ) 


প্রাচীন কালের সঙ্গীত- সঙ্গীতের উৎপত্তি লইয়া পপ্ডতিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখ! 
ae কিন্তু মতভেদ থাকিলেও সঙ্গীতের প্রাচীনত্বকে কেহই অস্বীকার করেন T 
বাস্তববাদী পণ্ডিতদের মতে সকল কলাবিদ্যাই মনুষ প্রকৃতির কাছে: শিক্ষা করিয়াছে। 
সঙ্গীত-বিদ্যাও প্রকৃতির অবদান। সঙ্গীত বলিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য মমস্তই বুঝায়। নৃত্যকলার 
মধ্যে আদিম মানবের শিকার যুদ্ধ ইত্যাদির কৌশল যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। শোক, 
বিরহ, দুঃখ ও আনন্দ জনিত ভাবাবেগ নৃত্যের মধ্যে রূপ পাইয়াছে এবং তাহার মূল 
উপাদানগুলি প্রকৃতি হইতেই লওয়া হইয়াছে। 

এই বিচিত্র ভাবাবেগকে প্রকাশ করিতে গিয়াই মানুষ গানের সৃষ্টি করিয়াছে। 
সেই সুপ্রাচীন যুগের গান বোধহয় কতকগুলি বিস্ময়, আবেগ ও হতবাকত্ব জনিত ধ্বনি 
ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু মান্থষের মস্তি বা বুদ্ধি এত Se ষে ধীরে ধীরে সে এই 
সব বর্ণহীন ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার কম্পন উপলব্ধি করিল। সেই কম্পন 
আবার একস্থানে স্থির থাকিতে চাহে না। কখনও স্তরে স্তরে উধের্ব উঠে কখনও বা 
নামিয়া আসে। যেমন করিয়া ভাষা ee হইল তেমনি করিয়া ভাষাতীত সঙ্গীত একদিন 
জন্ম লইয়াছিল শুধু বিস্ময় ও আবেগ হইতেই । a লক্ষ্য করিল যে চীৎকার বা ধ্বনি 
একভাবে থাকিতে চায় না তাহার একটা সীমারেখা আছে। এই সীমারেখার একটি 
হইল “সা”। এই yale দারা মুদ্রার তারা’ এই ত্রিসপুকের তিনটি সীমা নিরধারণ করে। 
এমনি করিয়া মানুষের কঠম্বরকে কাপাইয়া উর্ধ্বমুখী করিতে করিতে সা, রে, গা, মা এই 
চারিটি স্বরের eB করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সা, রে, গা, মা এই চারিটি wae যা 
পা, ধা, নি, সা এই চারিটি স্বর তাহাই । সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ফলে সপ্তন্বর আবিষ্কৃত 
হইল। এই কৌশলের উপর আবার প্রক্কতির প্রভাব পড়িয়া সঙ্গীত অনিন্যাহুন্দর 
হইয়া উঠিল | 

এই প্রযষোগ-কৌশলগুলিই রাগ রাগিনীর 'ঠাট”। ভারতীয় রাগরাগিনীগুলির মধ্যে 
প্রকৃতির প্রভাব সমধিক পরিলক্ষিত নয়। ষথা_বসস্তে_ছিন্দোল, শ্রী্ে দীপক, 
বর্ায়_মেঘ, শরতভে_-ভৈরব, শিশিরে- শ্রীরাগ, হেমস্তে--মালকৌশ | এই ছয়টি রাগ ও 
তাহাদের সহচরীগণ এক একটি নির্দিষ্ট খতৃতে যেমন মধুরভাবে আত্ম প্রচার করে ব্যতিক্রম 
হইলে তেমনটি দেখা যায় না। 

বৈদিক যুগ_ প্রাচীন যুগে সঙ্গীত কেমন ছিল শান্বপাঠে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন 
পাওয়া যায়। আর্য শাস্ককারগণের মতে নাদ'ই 'ব্রহ্ম'। “পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ সচ্চিদানন্দ 
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বিভব হইতে এক শক্তির উদ্ভব হয। সেই শক্তি হইতে নাদ এবং সেই নাদ হইতে বিন্দু 
উদ্ভৃত হইয়াছে” অর্থাৎ নাদ হইতে উৎপন্ন সঙ্গীত সে যুগের দর্শনে প্রধান আসন গ্রহণ 
করিয়াছিল । - 
*কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকাব্যখিলানি চ। > 
শব মৃতিধরস্ডৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ ।"--বিষ্ণুপুরাণ ° 
এই ভূষণ্ডলে কাব্যালাপ ও সঙ্গীত এই শমুদীয়ই শবব্রক্মৰপ বিষ্ণুর অংশ | পুরাণে বণিত 
হইয়াছে দেবাদিদেব মহাদেব ইহার (সঙ্গীতের ) সৃষ্টি কর্তা। Sal মহাদেবের নিকট সঙ্গীত 
শিক্ষা করিঘা ভরত, নারদ, রম্ত হৃহ ও THR এই পাঁচজন ferry সঙ্গীত শিক্ষা দেন। 
ভরত মুনি সঙ্গীতে প্রচার করেন! 
পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে সঙ্গীতকলা শ্রেষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। তপোবনে 
aR মুনিগণ সমবেত সঙ্গীতে ভগবানের we করিতেন। সামবেদকে সংগীত প্রধান বলা 
চলে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সামগানের কথা উল্লিখিত আছে। আর্ধজ্াতি মঙ্গীতকে পঞ্চম 
বেদ বলিতেন। 
*পূর্ণৎ চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষৎ পদ্মুভূঃ | 
ইদস্ত পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পযুৎ।”--সঙ্গীত সংহিতা | 
পদ্মযোনি IT চারিবেদের সার সংকলনপূর্বক এই সংগীত নামধেয় পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন | 
এই যুগের গানগুলি যে তাল মাত্রা ART গীত হইত তাহার প্রমাণ আছে__ 
ধাতু মাতুসমাধুক্তং গীতমিত্যুচতে We | 
তত্রনাদাত্মকো ধাতুর্মাতৃবক্ষর সঞ্চয়: ॥__সঙ্গীত দামোদর 
জীবের কঠনির্গত শব্দের নাম ধাতু এবং বাণী, বোল, এবং বর্ণ ইত্যাদিকে মাতু বলে। 
ধাতু RING বর্ণ। এই দুইটিকে ছন্দে আরন্ধ করার নাম গীত। 
কিন্তু আর্ধগণের সংগীত a হইবার পূর্বেও অসভ্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে 
সংগীত Ra ছিল, তবে তাহা এত সমৃদ্ধ নহে । আজিও সাওতালদের মধ্যে “ate” উৎসব 
দেখা ষায়। এই বাহ উৎসব ব্সন্তকালে হয়। এই পর্ব উপলক্ষে নাচ গানের আয়োজন 
হয়। এই ‘বাহা’ হইতেই সম্ভবতঃ বাহার রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। “apy” নামে একটি 
দেশীয় রাগের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। ওঁ “al” সম্ভবতঃ রাটদেশের সঙ্গীত। 
“কোড়া” রাগটি খুব সম্ভবত: অনার্ষদেরই আবিষ্ষার। তাহা ছাড়া ভারতীয় সঙ্গীতে 
দাক্ষিণাত্যের অবদান ও প্রভাব কম AT | 
প্রাচীন faatea ৬৪ কলার মধ্যে সংগীতই শ্রেষ্ঠ । ভগবান শংকর হইতে আরম্ভ 
করিয়া নারদ, Sal, ভরত সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। প্রাচীন চিত্র ইত্যাদির মধ্যেও 
ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হর । প্রাচীন গন্ধরগণের মধ্যেও সঙ্গীতচর্চা ছিল। সঙ্গীত রত্বাকর 
কল্লিনাথের মতে আগে যাহাকে গাদ্ধর্ব সঙ্গীত বলিত বর্তমানে তাহাই মার্গসঙ্গীত thats 
দেশের অধিবাসীদের প্রিয় গানকেই গান্ধর্ব সঙ্গীত বলে। বৈদিক যুগ এবং পৌরাণিক 
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যুগের বহু পরে গ্রপ্তমুগেও সঙ্গীতের চর্চা ছিল । ABS সমূত্রগুথের সমযের wiywly তাহার 
বীণাবাদন রত মৃতি খোদিত আছে। বৌদ্ধ চর্ধাগীতিতেও হিন্দু সংগীতের রাগরাগিনীর 
রহখুপ্রকাশ HT আদিম যুগ, বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, গুপ্ত যুগ, সকল যুগেই মার্গসঙ্গীতের 
সংগীতের চর্চা ছিল। তাহা ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতে ইহাকে শ্রেষ্ঠ কল! 
afer উল্লেখ করা হইয়াছে | | 
মধ্যযুগের সঙ্গীত--মধ্যযুগের সুরু করা যাইতে পারে পৃর্থীরাজের সময় হইতে। 
১১৮৮ Bice ইনি রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে শঙ্করানন্দ সরবরিয়া ( ব্রাহ্মণ ] খুব বড় 
গারক ছিলেন। বিহগড়ীও কল্যাণ এই দুই রাগের মিশ্রণে তিনি শঙ্কর! রাগটির সৃষ্টি করেন। 
“spate ত্রিনেত্র নাগ হার 
শুভ্র অঙ্গ কিলাস শৃঙ্গ শোভন AR চৌতাল। 
শহ্বরানন্দের অনেক শিষ্য ছিল। যথ|--মহাদেব রাও, বিশ্বরূপ খৈয়াকী, অচলানন্দ জৈবে 
চন্দ্রশেখর সরবরিয়া প্রভৃতি | 
১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল ছিল। সম্রাট গিয়াহ্দ্িন তোগলোক 
১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই দুই নরপতির রাজত্ব কালে নায়ক গোপাল 
বলগ্রামী ও নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আমীর খসক বিদ্যমান ছিলেন | 
“প্রথম নাম esta সপ্ত্থর তিনগ্রাম 
গাবত গুণীজন কর কর বিচার ।”-_নাম্বক গোপাল বিরচিত | 
সম্রাট বাবর ১৫২৬. qla হইতে ১৫৩০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহার সময় 
বিবেক-ম্বামী, মানদাস প্রভৃতি বড় বড় গায়ক বর্তমান ছিলেন। 
নিয়ে বিবেকম্বামীর রচিত “মেঘ রাগের অন্তর্গত” গানের কয়েক লাইন তুলিয়া 
দেওয়া হইল | 
“আই পবন ag সাখি, লগত সোহাঈরি 
বরন বরন বাদর শীতল Taq পবন Baeza ৷» 
মানদান বিরচিত মঙ্গল রাগের অন্তর্গত ঝীপতালের Sy 
“উড়ত TER] অবীর কুম্কুম 
খেলত বসন্ত রন লাল গিরীবর ধারণ |” 
বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খৃঃ হুমাযুনের রাজত্ব কালে ছুই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়। 
রামদান ও Cag বৈজু.বাওর! বিরচিত অনেক গান আছে। “নাদ বিদ্যা পার Raga: 
পায়োঃ* “প্রথম মান ওক্কারে দেখে মনি মহাদেব 1” ইত্যাদি 
“নিরখন পাবে Al, রহত তুম আখমে 1” মুলতানী-__রামদাস কর্তৃক বিরচিত। 
বাখেল খণ্ডের রাজা বীর্ভান সঙ্গীতপ্রিয় নরপতি ছিলেন। হরিদাস wher ও 
অমরানন্দ মিশ্র ইহার সভাগায়ক ছিলেন। হরিদাসের শিশ্ব ভানসেন প্রথমে বীরভানের 
পুত্র রাজারামের সভাগায়ক ছিলেন। পরে তিনি আকবরের সভায় গমন করেন। বিরাজ 
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way ও fai রাও বীরভানের রাঁজসভা অলঙ্কৃত করেন। তানসেনের পূর্ব হিন্দু নাম 
রামতন্থ পাড়ে। এই রামতন্গু ভনিতায় কয়েকটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট আকবর 
ইহাকে তানসেন উপাধি দিষাছিলেন। তান অর্থে স্থরের বিস্তার, সেন অর্থে চিহ্নঞ্জ্ুযাৎ 
তানই যার চিন্বম্বৰপ। মধ্যযুগের শেষভাগে এই সঙ্গীত কলাবিদ্‌ মার্গ aak 
উন্নতি সাধন করেন। ৪ 

মধ্যযুগের গৌরবময় সঙ্গীতের ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায় 'রচিত হইল মোগল 
পাঠান যুগে । g গানের বিশ্তদ্ধতার মধ্যে হইল সংমিশ্রণ। তাহার ফলে সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে হইল নবৰপায়ন। তানসেন ও তদানীস্তন etal তাহাদের প্রতিভার অবদান দিয়া 
মুঘলমান পরিবেশেও সময়োপযোগী রুচির অবগুঠনে সৃষ্টি করলেন নৃতন নৃতন রাগ, নৃতন 
নৃতন গায়ক ভঙ্গিমা ও ধারা যাহার ফলে সম্রাট আকবরেব পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হইয়া নবরূপ 
পরিগ্রহ করে। তপোবনের সঙ্গীত মুপলমান আমলে সম্পূর্ণভাবে দরবারী (দরবারী অর্থে 
রাজদরবারের গান ) রূপ গ্রহণ করিল। 

এখন মর্মর প্রাসাদের হর্ম্যতলে ইছা রূপবিলাসিনীদের শুঙ্গার রসোদ্দীপক এক 
উত্তেজনাকর আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে লাগিল। সঙ্গীতের ইতিহাসে এভবড় পরিবর্তন আর 
হয় নাই। যাহা এক দিন ভগবানের পৃকজ্জার সামগ্রী ছিল আজ তাহ। বিলাসী মোগল 
বাদশাছের চিত্তবিনোদনের কাজে লাগিল। 

দূরবারী সঙ্গীত হিন্দু সঙ্গীতের বেশ পরিধান করিল। আরব্য ও পারস্য রুচিও অবশ্য 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বর্তমানে যে ক্ল্যাসিকেল সঙ্গীত তাহা এই দরবারী সঙ্গীতের 
ভিন্ন নাম বল! ধায়। বাংল! দেশের flere সঙ্গীতও এই সময় নূতন রূপ ধারণ করে। 
খৃষ্টীয় AST একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সিদ্ধ্যা চার্যগণের “HRS” হিন্দু সঙ্গীতের রাগ রাগিনীর 
রহস্তই প্রকাশ করে। পটমন্জরী, শরবী, ওথা সাবেরী, কামোদ, মাজারী, দেশাখ, মালতী, 
রামকিরি, বাঙ্গালী, ভৈরব ও ভৈরবী প্রভৃতি রাগ চ্যাপদগ্ুলিতে লীলায়িত ছিল | 

চর্যাপদের পরে "নাথগীতিকী” “ময়নামতির গান” প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত রাগ 
রসে ও ছন্দে স্থশোভিত ছিল। 

চণ্ডীদাসের প্রীরুষ্কীর্তন, মঙ্গলকাব্যের গান, বিষ্হরির পীচালী, এই সবেরই মধ্যে 
নৃত্যগীতকে প্রাণবন্ত দেখা Wi শ্রীচৈতন্তের প্রভাবপুষ্ট কীর্তন গানেও দরবারে গীত 
সঙ্গীতপদ্ধতির প্রভাব পড়ে। Fat দামোদর, মুরারীপপ্ত, রায় রামানন্দ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ 
সংগীতে পারদর্শী ছিলেন কীর্তন পদগানে বিচিত্র রাগের সমাবেশ দেখ। যায়। মধ্যযুগের 
এই সংগীত চর্চার এইখানে শেষ করা যায়। কিন্তু ইহার রেশ বরাবর চলিতে থাকে | 

wats জাহাঙ্গীরের সভাগায়ক ছিলেন তানসেনের পুত্র বিলাস সেন, সুরত সেন ও 

গুণ সেন। 

ইহাদের ঘরওয়ানা তানসেনের ঘরওযানা। 

Jab শাহজাহানের সময়ে বিখ্যাত গুণী তানতরঙ্গ, মানতরঙ্গ শাহমৌজদ্দিন, জগন্নাথ 


*২১৬ রামানন্দ কলেজ পত্রিকা [ একাদশ বর্ষ 


কবিরায়, গন্ধর্ব সেন, লক্ষণ দাস, ও জানকী দাস প্রভৃতির উল্লেখ আছে। জগন্নাথ ইহার 
নিকট কবিরায় উপাধি পায়। 
শি ওরাঙ্গজীবের সময় সংগীতকলার চর্চা ছিল। সৃজন দাস, জীবন দাস প্রভৃতির 

উল্লেখযোগ্য । 

মধ্যযুগের সংগীতের রেশটুকু ম্লান হয় বাহাছুব শাহের আমলে । ইহার সময় সংগীতের 
চর্চা বিশেষ হয় নাই। ভত্রাচ হিদাষেৎ খা, গৌরী রাও প্রভৃতি গায়কগণের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ASAT মোগল সাম্রাজ্যের পটভূমিকায় মধ্যযুগীয় সংগীতের রেশটুকু একবার 
ক্ষীণ হুইল মাত্র কিন্ত ইহার পরে নৃতন অধ্যায় রচিত হইল মহম্মদ শাহের আমলে | 

মহম্মদ শাহের আমল হইতে আজ AGS মার্গ সংগীত একইভাবে চলিয়া আসিতেছে । 
বিশেষ কিছুই রূপান্তর হয় নাই। 

বর্তমানে কতকগুলি গায়কীর নৃতনত্ব ছাড়া আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় না। 
কাহারও কাহারও মতে জাতীয় অধঃপতনের সময় কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি শাখায় 
যেমন নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় পাওয়া যায় সংগীতের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 





চন্দ্ৰে প্রথম রকেট 


জ্রীদেবপ্রসাদ সুরাল (প্রাক্তন ছাত্র ) 


গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ছুটে! বত্রিশ মিনিট চব্বিশ সেকেণ্ডে সোভিয়েট রকেট 
লুনিক-২ এর চন্্রপৃষ্ঠে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বহুদিনের পুরোন এক স্বপ্নের বাস্তবে 
আংশিক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে । আংশিক ait বলছি এইজন্ত যে এখনও রকেটবাহিত 
কোন মান্য চক্রে পদার্পণ করতে পারে নি। অথচ যুগ যুগ ধরে বিবিধ পুরাকাহিনী, গল্প, 
উপন্তাসের মধ্যে তার ষে আকাজ্ঞায় পরিচয় উদগ্র হয়ে ফুটে উঠেছে তা! হ'ল চন্দ্রের প্রস্তরময় 
কঠিন ভূমিতে মর্ত্যের মানুষের Wee পদধ্বনি শোনার আকাজ্ষা। আমাদের প্রাচীন 
মহাকাব্য রামায়ণে রাবণরাজার চন্দ্রলোকযাত্রীর কাহিনী এই আকাজ্ফারই বহিঃপ্রকাশ | 
রাক্ষসরাজ রাবণ finger জয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে সসৈম্ত অভিযান করেছিলেন। চন্দ্রলোকে 
উপস্থিত হওয়ার পর তার সৈন্তবাহিনী শীতে অত্যন্ত কাতর হযে পড়ে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য 
তিনি চন্দ্রকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। প্রাচীন গ্রীকরাও চন্সের স্বরূপ নিযে অনেক SEALE 
কল্পনা করেছিলেন। গ্রীক লেখক লুফিয়ান ‘প্রকৃত ইতিহাস” নামে এক কাহিনী রচনা 
করেন! এই কাহিনীর নায়কের! জাহাজে চড়ে সমুদ্রধাত্রায় বার হয়েছিল। পথে এক 
ঘৃণিবাত্যায় পড়ে জাহাজ্টা সোজা ওপর দিকে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে উত্তরে 


+ পুনরিলন উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য সভায় পঠিত। 


প্রথম সংখ্যা ] I প্রথম রকেট ২১৭ ! 


পৌঁছায় | লুফিযানের বাছিনীর কুশীলবেরা চন্দ্রে যে সব আশ্চর্য ঘটনার সন্মুখীন হয়েছিল তারই 
বিবরণে ‘eles ইতিহাস” বইখানা ভতি। মধ্যযুগে (QBN চৌদ্দ-পনেরো শতক পর্যন্ত) অবশ্ত 
ধর্মগুরদের কঠিন অন্থশাসনে লোকে অন্ধ হযে গেছল এবং চন্দ্রের স্বকূপ নিয়ে কোন RF 
আলোচন! বা চন্দ্ৰে অভিযানের কোন কল্পনা করতে সাহস পায় নি। এই সময় গ্রর্থ- 
উপগ্রহগুলির গতিবিধি মানুষের ভাগ্যের ওপর কি অদৃশ্য নিষস্ত্রণ চালায় তারই আঞ্গুবি 
গণনায় একদল লোক সাব্যস্ত থাকত এবং ঝাড়ফুক, কবচতাবিজ, শাস্তিম্বশ্ত্যয়ন ইত্যাদির 
ভারে অজ্ঞ জনসাধারণকে পঙ্গু কবে রাখত। ভাগ্যক্রমে ষোল ও সতেরো শতকে কেপলার, 
গ্যালিলিও আর নিউটন এই তিন মহৎ বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় মধ্যযুগের অন্ধকার অনেকট। দূর 
হ’ল এবং বিজ্ঞানের প্রথর আলোকে বিশ্বজগতের IEA মানুষের চোখে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে 
আসতে লাগল। অঁদের গবেষণায় ধরা পড়ল যে সৌরজগতের সম্রাট হলেন সূর্য আর তার 
চারধারে উপবৃত্তের পথে পৃথিবী ও অন্যান্ত গ্রহেরা ঘুরছে। চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং 
পৃথিবীর মতই প্রস্তরময় আর এক জগৎ। দুরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রের পাহাড়-পর্বতগুলিও 
দেখা গেল। পৃথিবী আর চন্দ্রের মাঝের atta আড়াই লক্ষ মাইল দূরত্বের অধিকাংশটাই যে 
মহাশুন্য ( সেখানে বাতাসের feta নেই ) এ মতও ক্রমে স্বীকৃত হ'ল। পৃথিবী থেকে 
বাইরে যাওয়ার পথে প্রধান বাধা মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি নিউটন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করলেন। 
মহাশূন্যে অভিযানের স্বপ্ন নতুন করে মানুষকে চঞ্চল করে তুলল | কেপলার নিজেই “নিদ্রা? 
নাম দিযে একখানা উপন্যাস লেখেন। পৃথিবীর ছায়া ষখন চন্দ্রের ওপর পড়ে তখন সেই 
অস্থায়ী ছাষাসেতুর মাধ্যমে দৈত্যদের সাহায্যে নি্রার নায়ক চন্দ্রে পৌছেছিল। কেপলারের 
বইএ পদার্থবিদ্যা ও জীববিগ্ভার তৎকালীন জ্ঞানের সঙ্গে রূপক ও কল্পনার এক আশ্চর্য সমযয় 
ঘটেছে। পরবর্তী অনেক ore অভিযান কাহিনীর লেখকেরাই তার বই থেকে প্রেরণা 
পেষেছিলেন। কেপলারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত vacate অভিযান ও গ্রহাস্তরযাত্রা 
সম্পর্কে অনেক গল্প উপন্থাস লেখা হয়েছে। তার মধ্যে জুলে ভার্নের ‘পৃথিবী থেকে চন্জে’ 
ও এইচ, জি, ওয়েলসের ‘orm প্রথম মানুষ’ বই ছুটি খুবই জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক কালে 
‘The Destination Moon’ ছাষাচিত্রটিও সাধারণ লোকের কল্পনাকে যথেষ্ট Gag 
করেছে। কিন্তু মানুষ যতই কল্পনা করুক না কেন বাস্তবে-তার রূপায়ণ সম্বন্ধে সংশয়ও তার 
কম ছিল না । ১৯৭ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 
ম্পুটুনিক--১এর কক্ষপথে আবর্তনের জে সঙ্গে এই সংশয়ের মূল উৎপাটিত হয়ে গেছে। 
আর গতমাসে লুনিক-_২এব চমকপ্রদ সাফল্য আমাদের মনে PAS এনেছে যে এই 
শতকের মধ্যেই মাঁহুষের পদলাঞ্চনা চন্দ্রকে নিজ বক্ষে ধারণ করতে হবে। 

আগেই বলেছি চন্দ্র পৃথিবী থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এই 
দূরত্বের মধ্যে পৃথিবীর ওপরের কয়েকশো মাইল জুড়ে বিস্তৃত বাযুস্তর ছাড়া বাকী সবটাই 
মহাশৃন্ত । চন্দ্রের নিজস্ব কোন বাযুমণ্ডল নেই, তাঁর উপরিভাগে জলের অস্তিত্বও বিজ্ঞানীদের 
কাছে ধরা পড়ে নি। পৃথিবীর চারপাশে একবার আবর্তন করতে চন্দ্রের যে সময় লাগে তার 
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মধ্যে সে নিজের চাবধারেও একপাক ঘুরে নেয়। ফলে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের একপাশটাই 
আমরা দেখতে পাই। চন্দ্রের বাকী অর্ধেকটা বহুদিন ধরে আমাদের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে 
| এই সেদিন (গত ৪ঠা অক্টোবর ) সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লুনিক_-৩ নামে যে 
কটটি ছেড়েছেন তার সাহায্যে চন্দ্রের লুকোন অংশের ছবি পাওয়া যাবে বলে আশা করা 
যাযঞ্জ' চন্দ্রপৃষ্ঠের যে অর্ধাশ আমরা দেখতে পাই, সেট? অসংখ্য পাহাড় পর্বত আর বিরাট 
গহববে পরিপূর্ণ। অধুনামৃত আগ্নেষগিরির ভন্মরাশিতে এর পৃদেশ আচ্ছাদিত রয়েছে | 
চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশের মানচিত্র জ্যোতিবিজ্ঞানীরা একেছেন এবং এর বিভিন্ন অংশের নামকরণও 
করেছেন | সেই নামকরণ অনুযায়ী ‘Sea of Serenity,’ Sea of Vapour,’ অথবা 
‘Sea of Tranquillity”-cs লুনিক--২ গিষে আছড়ে পড়েছে বলে IRATA করা হচ্ছে। 
পৃথিবী ছাড়িয়ে চন্দ্রে যাওয়ার পথে প্রধান বাধা মাধ্যাকর্ষণ। একথা আজকাল 
ইস্কুলের ছেলেরাও জানে যে বিশ্বের যে কোন বস্তুকে পৃথিবী সর্বক্ষণ তার কেন্দ্রের দিকে 
টানছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন বস্তুকে বাইরে পাঠাতে চাইলেই মাধ্যাকর্ষণ আপত্তি 
জানাবে। আর ভাগ্যিস তা জানাষ নইলে আমরা কে কবে কোনদিক ছিটকে পড়তাম 
আর HATS এই মনুম্তজীবন-যাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। এখন প্রশ্ন হ’ল মাধ্যাকর্ষণের 
প্রবল টানকে কিভাবে পরাজিত করা যায়। স্বভাবত্তঃই আমরা এরোপ্লেনের কথা চিন্তা 
করব কেননা পৃথিবীর টানকে অগ্রাহ করে সে বেশ ভালভাবেই আকাশে উড়তে পারে। 
কিন্ত এরোপ্লেন তার ওড়ার জন্য বাতাসের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী যে 
লক্ষ লক্ষ মাইল মহাশূন্যে বাতাসের 
ছিটেফোটাও নেই। এরোপ্লেনজাতীয় যান 
সেখানে সম্পূর্ণ অচল | 
মাধ্যাকর্ষণকে ছার মানিয়ে চন্্রলোক 
যাত্রার একমাত্র উপায় হ’ল প্রচণ্ড গতিবেগের 
সাহাষ্য নেওয়া । একট! পাথরকে সোজা 
ওপর দিয়ে ছুড়লে কিছুক্ষণ পরে মেটা আবার 
ga নেমে আগে। নিক্ষেপের সময় তার A 
গতিবেগ থাকে পৃথিবীর টানে তা হ্রাস পেতে 
পেতে এক সময় YS হয়ে যায় আর তার 
১ম ভিতর । পরেই সেটা নামতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক 
. ১ম চিত গতিবেগ ষত বাঁড়ানে! যাবে পাথরটা তত 
বেনী উচুতে উঠবে । পোজ! ওপবদিকে না ছুঁড়ে একটুধানি কাত করে ছুড়লে পাথরটা 
একটা উপবৃত্তের পথ ধবে ( ১ম চিত্র ) atata পৃথিবীতে কিবে আসবে । প্রাথমিক গতিবেগ 
খুব বেশী হ'লে উপবৃত্তটি দাকণ Ae হবে এবং তার AFAT পৃথিবী ছাড়িয়ে IA চলে 
যাবে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণ কমে আসবে 
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আর চন্দ্রের আকর্ষণ বাড়তে থাকবে । এক জাগায় (২য় চিত্রে ক খ বক্তরেখা ) এই ছুই 
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তা হ’লেই সেট। চন্দ্রের আকর্ষণের ক্ষেত্রে গিষে পড়বে এবং তার টানে আর একটা 
উপবৃত্তের পথ ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠে গিষে আছড়ে পড়বে (২য় চিত্র)। লুনিক-_২ রকেটটির বেলায় 
ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছে। 

কিন্তু ঘণ্টা পঁচিশ হাজার মাইলের মত প্রচণ্ড গতিবেগ রকেটটি কি করে সংগ্রহ 
করবে? এটা বুঝতে হ’লে মহাশৃন্তযাত্রী রকেটের কলকৌশল সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছুটা 
আলোচনা করা! দরকার । এই রকেটের বেশীট! জায়গা অধিকার করে থাকে দুটি আধার, 
তাদের একটিব ভেতর তরল অক্সিজেন এবং আর একটির ভেতর গ্যাপোলিন জাতীয় কোন 
তরল জ্বালানি ভতি করে রাখা হুয। তরল পদার্থগুলি পাম্প করে দুটি ভাল্ভবসানো নলের 
মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে কতকগুলি ইঞ্জেকটারের সাহায্যে তাবা একটি 
দহন কামরার ভেতর ছড়িষে পড়ে ও ভালভাবে মিশ্রিত হবার সুযোগ পায়। দহন কামরার 
মধ্যে জালানিতে আগুন ধরিয়ে দিলেই তা পুড়তে আরম্ভ করে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে 
উচ্চচাপের গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস কাঁমরাটিব নীচের খোলামুখ দিয়ে বেবিষে আসে | 
নির্গত গ্যাসের প্রতিঘাতে রকেটটি সোজা ওপর দিকে উঠে যায়। রকেটের সর্বোচ্চ গতিবেগ 
বাড়াতে হলে নির্গত গ্যাসের গতিবেগ আর জালানির পরিমাণ বাড়াতে হবে অথচ তাঁর 
খোলস ইত্যাদির ভর যতদূর সম্ভব কম রাখতে হবে। বর্তমানে যে ধরণের জালানি ব্যবহার 
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করা হয এবং রকেট নির্মাণের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা মানুষ যতট! আয়ত্ত করেছে তার সাহায্যে 
মাত্র একটি রকেটের পক্ষে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজ্দার মাইল গতিবেগ অর্জন করা অসম্ভব । মহাশূন্যে 

উদ্দেশ্যে তাই বহুধাপ রকেট ব্যবহার কর! হরে থাকে 1 বহুধাপ রকেটে একাধিক 
রকেট পর পর জোড় লাগানো থাকে । পৃথিবী থেকে ওঠবার সময় প্রথমে সর্বনিম্ন রকেটের 
মোটীরটি চালু করা হষ। তার জালানি সব শেষ হয়ে গেলে খোলসটি আপনাথেকেই খসে 
যায় আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেটের মোটরটি চালু হয়ে ate ইতিমধ্যে রকেটটি বেশ 
থানিকট1 গতিবেগ লাভ করেছে। এর ওপর অপ্রষোজনীয় খোলসের ভরের হাত থেকেও 
সে মুক্তি পেল। কাজেই দ্বিতীয় রকেট তার গতিবেগ অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারবে । 
আবার দ্বিতীষ রকেটের জালানি ফুরিয়ে গেলে সেটি মনে পড়বে এবং তৃতীয় রকেটের কাজ 
সুরু হয়ে যাবে। তৃতীয় রকেটের মোটর বন্ধ হওয়ার সময় রকেটটি অনায়াসেই ঘণ্টায় 
পঁচিশ হারার মাইল গতিবেগ অর্জন করবে। এইভাবে রকেটের ধাপ বাড়িয়ে তাকে চন্দ্র 
পৌছানোর উপযুক্ত গতিবেগ দেওয়া সম্ভব। লুনিক-_২ও আসলে তরল জালানির বহুধাপ 
রকেট ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ওপরে বধিত 
রকেটে দহন কামরায় জালানির যোগান ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং ফলে রকেটের 
গতিবেগ প্রয়োজনমত বাড়ানো কমানো চলবে । তা ছাড়। দহন কামরা থেকে নির্গত গ্যাসের 
মধ্যে হাল লাগিয়ে রকেটের গতিপথও দরকারমত অদল-বদল করা যায়। আধুনিক 
রকেটে অবশ্য পুরো দহন কামরাটিকেই ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে 
কামরাটির খোলামুখ এদিক ওদিক বাঁকিয়ে রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে রকেটের গতিবেগ ও গতিপথের ওপর সুক্ম্নিয়ন্নণ আশ্চর্য নেপুণ্যের সঙ্গে রাখতে 
পেরেছেন বলেই সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের পক্ষে চন্দ্রের মত গতিশীল এক উপগ্রহের ওপর প্রায় 
পূর্বনির্ধারিত সমযে আঘাত করা সম্ভব হযেছে | 
সোভিযেট রকেট লুনিক-_২ এর সমন্ধে ষে বিশেষ তথ্যগুলি আজ পর্যন্ত পাওযা গেছে 
তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করব। এই বহুধাপ রকেটের শেষ 

ধাপটিব জালানি বাদ দিযে ভর ছিল ৩৩২৪ পাউণ্ড । রকেটটির সাহায্যে যন্ত্রপাতি বোঝাই ৮৬০ 
পাউণ্ড ভরের একটি আবদ্ধ গোলক চন্দ্রপৃষ্ঠে গিযে আছড়ে পড়েছে । পৃথিষী থেকে চন্দ্র 
ষাওষার পথে চৌন্বকক্ষেত্র, মহাজাগতিক রশ্মি, আয়নমঙ্গল, Sadia প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রকৃতি অন্ুসন্ধানের উপযোগী যন্ত্রপাতি ছাড়া ated তথ্য পৃথিবীতে পাঠানোর অন্য তিনটি 
বেতারের প্রেরকঘন্ত্র গোলকের মধ্যে রাখা হয়েছিল । চৌশ্বকক্ষেত্র পরিমাপের যন্ত্রটি বেশ 
কৌতূহল উদ্দীপক একটি খবর পাঠিযেছে। পৃথিবীর চারপাশে যেরকম দৃববিস্তৃত চৌশ্বকক্ষেত্র 
রষেছে চন্দ্রের চারপাশে সেরকম কোন চৌম্বকক্ষেত্র নেই । একদল বিজ্ঞানী অনুমান করেন 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল ধাতব পদদার্থসমন্থিত কেন্দ্রীনের উপস্থিতির সঙ্গে তার চৌন্বকক্ষেত্রের 
faye সম্পর্ক রযেছে। লুনিক-২ এর পাঠানো খবর তাদের অন্মানকেই সমর্থন করছে। 
সম্ভবতঃ চক্রের অভ্যন্তরে পৃথিবীর মত তরল ধাতব পদার্থগমন্থিত কোন কেন্দ্রীন নেই আর 
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নেই কারণেই তার নিজন্ব কোন চৌন্বকক্ষেত্রও নেই। আশা Fal যায় ভবিষৎ চন্্রগামী 
রকেটের সাহায্যে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার মত প্রমাণাদি পাওয়| যাবে। 

চন্দ্ৰে জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য বিজ্ঞানীরা হও 
পাননি। রকেটের সঙ্গে পৃথিবী থেকে কোন কঠিন প্রাণ জীবাণুব দল যদি চন্দ্রে গিয়ে বস 
স্থাপন করে তাহ'লে তারা পরবর্তা অনুসন্ধানের পথে অনেক বিভ্রান্তিকর arate 
করবে। এই দুর্ঘটন! রোধ কবাঁর জন্ত লুনিক-২ রকেটটি চন্দ্রে পৌছবার ঠিক আগেই 
Bay দিয়ে এটিকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করে নেওষা হযেছিল। 

যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও সাবধানতার সঙ্গে সোভিঘেট বিজ্ঞানীব! চন্দ্রে প্রথম রকেট 
পাঠানোর পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন তা বান্তবিকই বিষ্ময়কর । তাদের 
এবং নভোচারণ বিদ্যা ও রকেট বিজ্ঞানের প্রবর্তক রাখিয়ার সিওলকভক্ষি, আমেরিকার গভার্ড 
এবং জার্মানীর ওবের্ট এর নাম পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। 





টেলিভিসন 


শ্ীদুর্গাপদ মাকুড় (প্রাক্তন) 


মানুষের ইন্দিষের শক্তি সীমাবদ্ধ । কিন্তু সুষ্টিকর্তার দানে তার প্রয়োজন মেটেনি। 
বুদ্ধিবলে মানুষ ধীরে ধীরে সীমার গণ্ডীকে অতিক্রম করে চলেছে। 

গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার ক'রে দূরের শব্দকে কানের কাছে পৌছে দিলেন। 
তারপর জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইন্রিক হার্জ ( Heinrich Hertz) fageway উৎপন্ন 
করলেন এবং তারই সাহায্যে বেতার টেলিগ্রাফ ও বেতার টেলিফোন আবিষ্কৃত হোল। 
এই সমস্ত আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের মনে দৃষ্টির বহিভূর্তিকে নয়ন গোচর করার বাসনাকে উগ্র 
করে তোলে । দূর থেকে যার গান শুনছি দূরে বসেই.কি তাকে প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ হবে 
না? RÈ লাভের ফলে, সঞ্চয় ABNA থেকেই কুরুপাণ্বদের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী দেখতে 
পেয়েছিলেন । বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপ আর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা সেই “frag?” 
লাভের বাসনায় গবেষণা মগ্ন ছোলেন। সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করেন 9০০৮1৪2-এর 
জন লোগি বেয়ার্ড ( John Logie Baird )--১৯২৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে | 

গ্রাস্‌গো বিশ্ববিদ্তালয়ের বধ্যাল টেকনিকেল কলেজে বেয়ার্ড অধ্যয়ন করেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি Scotland-aq একটা ইলেকৃষ্রিক পাওয়ার হাউসে চাকুরী করতেন | 
কিন্ত ভগ্নস্বাস্থোব জন্ত তিনি চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হন। চাকুবী ছেড়ে দুরেক্ষণ ( Televi- 
sion) q3 নির্মাণে মন দেন। Hastings সহরেব ছোট একটা ঘরে কাজ আরম্ভ 
করেন এবং ছয মাপের মধ্যে তিনি সাফল্যের পথে অনেকখানি অগ্রপর হুন। কাজের সুবিধার 
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জন্য বেয়ার্ড লণ্ডন সহরে চলে এলেন। সেখানে বেয়ার্ড তার বন্ধুদের অর্থাহকুল্যে ও তার 
সাধনার ফলে টেলিভিসন যন্ত্র নির্মাণে সফলকাম হুন। CAAF যন্ত্রের সামনে একটী নকল 
সত বসিয়ে ত! অবিকল প্রতিমূতি আর একটা যন্ত্রের পর্দায় তিনি ফুটিযে তোলেন। 

পর্দায় মৃত্িটীর ছবি দেখার পর, বেয়ার্ডের ইচ্ছা হোল একটা জীবস্ত মানুষের ছবি 
দেখন্ধেন। ঘর থেকে তিনি দৌড়ে রাস্তাষ নামলেন-_রাস্তা থেকে একটী অফিসের এক 
বালকভৃত্যকে ডেকে আনলেন । Bar সামনের মৃতিটীকে সরিষে সেই জায়গায় ছেলেটাকে 
দাড় করালেন | যন্ত্র চলতে লাগল | বেয়ার্ড পাশের ঘরে গ্রাহক যন্ত্রের পর্দার সামনে এলেন 
কিন্ত অনেক চেষ্টাতেও পর্দার উপর কিছুই দেখতে পেলেন না। নিরাশ হোয়ে আবার 
প্রেরক যন্ত্রের কাছে গেলেন_ সঙ্গে সঙ্গেই পর্দায় ছবি না পড়ার কারণ বুঝতে পারলেন। 
ছেলেটা ভর পেয়ে যন্ত্রের উজ্জল আলো থেকে একটু পরে দীড়িষেছিল। ছেলেটাকে 
অভয় fica তাকে ঠিক জায়গায় te করিয়ে বেয়ার্ড তাঁর হাতে একটা অর্ধক্রাউন গুজে 
দিলেন। এবার পাশের ঘরের web পর্দায় ছেলেটার প্রতিমৃতি ফুটে উঠল। কিন্ত 
আশ্চর্যের কথা এই, ষে, Television জগতে প্রথম যার ছবি পড়ল, সেই ছবির জন্তু তাঁকে 
ঘুষ দিতে হোল। 





আলোক তড়িৎ কোষ 


বেতাঁর টেলিফোনে মাইক্রোফোন যন্ত্রের সামনে কথা বললে, কথার জোর অনুসারে 
মাইক্রোফোন যন্ত্রে বিভিন্ন পরিমাণে ars প্রবাহের R হয়। টেলিভিসনে ব্যবহার করা 
হোয়েছে আলোক তড়িৎ কোষ (Photo electric cell) মাইক্রোফেনে যেমন শব্দের 
বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি তৈরী ক'রে দেয়__আলোক তড়িং কোষ তেমনি আলোর বৈদ্যুতিক 
প্রতিলিপি তৈরী করে দেয় । ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে US আবিষ্কার কবেন যে বেগুনীপারের আলো 
(ultraviolet ray) কোন ধাতুর উপর পড়লে তা! থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। পরে 
এলটার ও গাইটেল (১৮৮৯ g) আবিফার করেন যে দৃশ্যমান আলোর প্রভাবে সোডিয়াম 
পটাসিয়াম রুবিভিয়াম সিজিয়াম থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আলোর জোর যত বেশী 
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হবে ইলেকট্রন নির্গমনের হারও তত বেশী হবে! এই ধাতুগুলির মধ্যে সিজিয়াম সবচেয়ে 
বেণী কার্যকর, যদিও তা সিলভার অল্মাইডের উপর লাগান থাকে | l 

আলোক তড়িৎ কোষে একটী সিজিয়াম মাখানো পাত ব্যবহার করা হয় এই 
পাতটী ব্যাটারীর নেগেটিভ দিকের সঙ্গে যুক্ত। পাতটীকে রাখ! হয একটা Rp বাধেরী 
মধ্যে । বানের ঠিক মাঝখানে থাকে একটী বিদ্যুৎ পরিবাহী তার-_ষেটী ব্যাটারীর aides 
দিকের সঙ্গে যুক্ত। পাতটীকে বলা হয় ক্যাথোড (Cathode) আর তারটাকে বলে আনোড 
(anode); ক্যাথোডের উপর আলো! পড়লেই সেখান থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। 
এই ইলেকট্রনরা নেগেটিভ তড়িৎ যুক্ত-কাজেই তার! পসিটিভ Reas আযানোডদ্বারা 
ass হয় এবং তারের মধ্য দিয়ে, ব্যাটারির পশিটিভ প্রেটের দিকে প্রবাহিত হয়। এইভাবে 
আলোর সাহায্যে ইলেকট্রনের cate বা Electric Current উৎপন্ন করা হয়। আলোর 
কমবেশীর উপর নির্ভর করবে current- হ্বাসবৃদ্ধি। 

বেতারে আলোক চিত্র £টেলিভিদন আলোচনা করার আগে দেখা! ate কি 
ক'রে একখানা ছবি তারে a বেতারে পৃথিবীর একপ্রাস্ত থেকে অন্ত প্রান্তে পাঠান যায়। 
গতকাল লণ্ডন বা নিউ Zac a ঘটে গেছে তার ছবি আজ সকালেই আমরা খবরের 
কাগজের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। কি ক'রে তা সম্ভব? একখানা ছবিব নেগেটিভ প্লেট 
আলোর সামনে ধরলে দেখা যার তার সব জায়গা থেকে সমান আলো বের হয় না। 
কোন ছবিকে তড়িৎএর সাহায্যে দুরে পাঠাতে হোলে তার একটা নেগেটিভ প্লেট দরকার | 
একটা স্বচ্ছ ডামের গায়ে এই প্রেটটাকে জড়ান হয়। BCA মাঝখানে আছে একটা 
বাতি। এই বাতির আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভূত হোষে ড্রাম ও নেগেটিভ প্লেট 
ভেদ করে বাইরের একটা আলোক তড়িৎ কোষে পড়ছে। ড্রামটীকে স্বীয় মধ্যরেখার 
(axis ) চারিদিকে ঘোরাবার ব্যবস্থ! আছে-_কিন্ত ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে এটী নিজের দৈর্ঘ্য 
বরাবব একটু একটু সরতে থাকবে। ড্রামের মধ্যকার বাতি ও লেন্সের সঙ্গে ড্রামের কোন 
সম্পর্ক নেই--তার! বাইরে থেকে আটকানো কাজেই তারা একই জাবগায় স্থির থাকবে। 
এখন নেগেটিভ প্লেটের দাদ] জায়গার উপর যেই আলোকরশ্মি পড়ছে অমনি ত! নেগেটিভ 
প্লেট ভেদ ক'রে আলোক তড়িৎ কোষের উপর পড়ল- ইলেকট্রন বেরুলো এবং তা থেকে 
তড়িৎ প্রবাহের সবি হোল । এই তড়িংপ্রবাহ থেকে বিছ্যুত্তরঙ্গ উৎপন্ন হোয়ে মহাকাশে 
ae করলো । এই fag তরঙ্গই আবার বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধর! পড়ে fage প্রবাহ 
সৃষ্টি করল__এবং সেই fags প্রবাহ দিয়ে একটা নিয়নবাতি জালানো হোল। নিষনবাতির 
সুবিধা এই ষেবিহ্যৎপ্রবাহ আরম্ভ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই সে জলে উঠে--সাধারণ বৈদ্যুতিক 
বাতি জলে উঠতে একটু সমষ নেয়। প্রথম দিকে ড্রাম ঘুরছে__আর নেগেটিভ প্লেটের 
বিভিন্ন অংশ দিযে আলো! এসে পড়ছে আলোক তড়িৎ কোষের ক্যাথোড-এর উপর | নিয়ন- 
বাতির Quay নির্ভর করে Ragat শক্তির উপর। নেগেটিভ প্লেটের যে অংশ 
দিয়ে আলো বের হোচ্ছে তার স্বস্ছতার তারতম্য অস্পারে নিক্ননবাতিও কমবেশী জলতে 
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থাকবে । এই নিয়নবাতির আলো, একটা! ছিজ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে ডামে জড়ানো একটা 
অক্ষত, কটোগ্রাফি..কাগজের উপর পড়ছে। আর এই ড্রামটাও প্রথমদিকের ড্রামটীর মত 
per ছুটে ড্রীমের গতি হুবহু এক। এবার প্রথম দ্বিকের নেগেটিভ প্লেটের সাদা 
“Tiel অনুসারে অপরদিকে ফটোগ্রাফি কাগজের উপর আলোছায়ার খেলা চলতে লাগল । 
বলাধ্বাহুল্য ফটোগ্রাফি কাগজটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বেশী কালো হোয়ে প্রথম দিকের 
নেগেটিভ প্লেটের প্রতিলিপি হোয়ে ফুটে উঠবে । আর একটু জটিল ব্যবস্থা করে নিলে 
নেগেটিভ প্লেটের পরিবর্তে কাগজে আঁক! ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অপরদিকেও 
ফটো নেগেটিভ তৈরী না করে সোজান্থজি কাগজের উপর ছবি এঁকে নেওয়া চলবে। 
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বেতারে চিত্র প্রেরণ 


বেতারে এইভাবে চিত্র প্রেরণ ক'রলে দেখা যাচ্ছে সমগ্র ছবিট1 একসংগে পাঠান যাচ্ছে 
না। বিভিন্ন অংশকে পৃথকভাবে পাঠান হোচ্ছে ছবি যেখানে পড়ছে সেখানেও টুকরো 
টুকরো হোষেই ছবিটা পড়বে-_কাজেই তাকে দেখারও অস্থবিধা হবে। কিন্তু ছবিটা 
চোখে দেখে উপলব্ধি কবতে হোলে সমগ্র ছবিটা একসঙ্গে দেখ! দরকার। ছবির এই 
টুকরো অংশগুলো যদি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে এবং প্রথম আর শেষ টুকরোর মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান যদি সেকেণ্ডের এক দশমাঁংশেরও কম হয়, তবে সমগ্র ছবিটা একসঙ্গে দেখছি 
বলেই মনে হবে। মস্তিষ্কের এইরূপ জড়তার জন্তই সিনেমার জড় ছবিগুলিকে May 
মনে হয়। টেলিভিসনে ছবি বা দৃশ্য এই একইভাবে পাঠান হয় কিন্তু এখানে দৃষ্টি রাখা 
হয় যাতে প্রথম ও শেষ টুকরোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সেকেও্ডের দশমাংশেরও কম GA | 
বেয়ার্ড পদ্ধতি 
টেলিভিমন প্রেবক way অন্যতম ও প্রাথমিক কাজ হোল দৃশ্ধকে বিভিন্ন অংশে 
ভাগ ক'রে নেওয়া তারপর প্রত্যেক অংশ থেকে আলো গ্রহণ ক'রে তাকে তড়িৎপ্রবাহে 
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: কঁপান্তরিত করা । pay ভাগ করার জন্য একটা fage চাকতির ART নেওয়া হয়। 
ছিন্রগুলি চাকতির প্রাস্তভাগে কুণ্ডলাকারে ( spiral ) সাজান থাকে। | 
যে দৃষ্যকে টেলিভিসনে পাঠাতে হবে তার থেকে প্রতিফলিত আলো লেন্সের সাহায্য 
কেন্দ্রীভূত ক'রে চাকতির উপর ফেল! হয়। চাকতির ছিত্রগুলি এমনভাবে সঙ্দিত যে 
কোন অবস্থাতেই একটার বেশী ছিদ্র প্রতিফলিত আলোর সন্মুখীন হবে না। মনে কাদা 
we fee পথ fice আলো একটি পর্দার উপর এসে পড়ছে। চাকতির জন্য দৃশ্য থেকে 
প্রতিফলিত আলোর প্রায় সবটুকুই আটকে যাবে কেবলমাত্র একটা ছিত্রপথে আলো এসে 
কোন একস্থানে বিন্দুর আকারে পড়বে । চাকতিট] যদি ঘোরান হয় তাহলে ছিন্রটি একদিক 
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থেকে আর একদিকে সরে যাবে এবং পর্দার উপর একটা আলোর রেখা টেনে যাঁবে। 
চাকতির sas few দিয়ে Ia ১নং অংশ থেকে আলো! এসে পর্দার উপর পড়বে। ১নং 
ছিদ্রটা আলো থেকে সরে গেলে ২নং feat প্রতিফলিত আলোর সামনে হাজির হবে এবং 
এই ছিদ্র দিয়ে আলো পর্দার উপর পড়বে। কিন্তু কুগ্ডালাকারে সাজান বলে ২নং feat 
কেনের নিকটবর্তী তাই এবার TI ১নং অংশ থেকে প্রতিফলিত আলো চাকতিতে 
আটকা পড়বে এবং ২নং অংশ থেকে আলো! পর্দার উপর পড়বে এবারকার আলোর রেখাটা 
হবে আগেকার রেখাটার ঠিক নীচে। এইভাবে চাকতি ঘুরতে থাকবে আর আলোর 
রেখাগুলি ক্রমশ নীচে নামতে থাকবে। চাকতিটী একবার ঘোরান হোলে সমগ্র দৃশ্য থেকেই 
আলো এসে পর পর পর্দার উপর পড়বে। চাঁকতিটা খুব বেগে ঘোরান হোলে আলোর 
রেখাগুলি ক্রমিক পর্যায়ে খুব তাড়াতাড়ি পর্দায় ফুটে উঠবে এবং যদি রেখাগুলি সেকেও্ডের 
এক দশযাংশের মধ্যে পর্দার উপর এসে পড়ে তবে পর্দার উপর সমগ্র দৃশুটার প্রতিচ্ছবি 
দেখতে পাওয়া যাবে। 

এখন পর্দাটার জায়গায় যদি একটা আলোক তড়িৎকোঁষ রেখে দেওয়া হ্য--তবে 
দৃশ্তের বিভিন্ন অংশ থেকে আলো এসে আলোকতড়িৎ কোষের ক্যাথোড, প্লেটের উপর 
পড়ে বিছ্যত্প্রবাহে রূপান্তরিত হবে--আর সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ ভাল্ভের সাহায্যে বিদ্যুৎ 
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Ex পরিণত হোয়ে আলোর বেগে যাত্রা করবে। এই Way গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে৷ | 
ভাল্ছের মধ্য দিয়ে নিয়নবাঁভিতে বিদ্যুৎপ্রবাছের সৃষ্টি করবে এবং .নিয়নবাতি জলে উঠবে | 
বাতির ওজ্জলা, পাঠাবার দিকের আলোর উজ্জল্যের তারতম্য অনুসারে strate পাবে। { 
নিয়নবাতির আলে! প্রথম দিকের চাকতির ead আর একটা চাকতির বিভিন্ন ছিন্ পথ 
faa গ্রাহক wean পর্দার উপর পড়বে। ছুটে! চাকতি স্বভাবে অভিন্ন হওয়া চাই। 
তাদের ঘুর্নগতিও নিখুঁতভাবে সমান রাখতে হবে এবং দুদিকের চাকতি ঠিক একই 
অবস্থায় ঘোরা চাই। প্রথম দিকের চাকতির ১নং ছিন্রপথ দিষে যখন আলো এসে 
আলোক ভড়িৎকোষে পড়বে তখন দ্বিতীয় চাকতিটার ১নং ছিদ্রটা নিয়নবাতির সম্মুখীন 
হওয়া চাই। এই ভাবে দুটো চাকতিকে একইভাবে ঘোরানোকে বলে “লমলয়করন” 


( Synchronisation )। 
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নিয়নবাতির আলো দ্বিতীষ চাকতির ছিন্রপথ দিয়ে পর্দার উপর এসে পড়ছে। 
চাকতিটা ঘূর্ণমান, কাজেই পর্দার উপর আলোকবিন্দু স্থান পরিবর্তন করবে--তাদের ওজ্জলা. 
কমবে, বাঁড়বে-_আর আলোকবিন্ুগুলো পর পর এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে যে, ওদের 
ত্র অস্তিত্ব আমাদের চোখে ধরা পড়বে না। পর্দার উপর সমগ্র PIS আমরা দেখতে 
পাবো। জন বেয়ার্ড তার আবিষ্কৃত যন্ত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন-__সেজন্য এই 
পদ্ধতিটীর নামকরণ হোয়েছে আবিষ্বর্তী বেয়ার্ডের নামানুসারে । 

পরবর্তা কালে টেলিভিসন যন্ত্রের অনেক উন্নতি হোয়েছে। টেলিভিসনের বর্তমান 
an দিয়েছেন আমেরিকার বিজ্ঞানী জোরিকিন (Zworykin) এবং ফিলাভেলফিয়ার 
ফার্ণন্ওয়ার্থ (Farnsworth); জোরিকিন আবিষ্কৃত যন্ত্রের নাম ইকনোস্কোপ 
(Iconoscope )--এটী ক্যাথোড রশ্মি নলেরই পরিবতিত at দৃশ্য বিশ্লেষণের oy 
এখানে চাকতির পরিবর্তে ক্যাথোড রশ্মিকে ( Cathode Ray ) ব্যবহার করা হোয়েছে। 
ফার্ণওয়ার্থের যঞ্্টার নাম অধিনোক্ষোপ ( Orthenoscope )-_এই qae দৃশ্য বিশ্লেষণের 
জন্য ক্যাথোড রশ্মিকে ব্যবহার করা হোয়েছে। আধুনিক টেলিভিপন যন্ত্রের গ্রাহক যন্তেও 
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[তি আর চাকতির পরিবর্তে ক্যাথোড রশ্মি নল ব্যবহার কর! হয়_-এটাকে বলে 
rata (Kinescope): আধুনিক টেলিভিসন yy ক্যামেরার a ত্র তত্র 
রি করা ষায়। এরই কৃপায় মানুষ ATS খেলার মাঠের PY ঘরে বসেই দেখতে পাচ্ছে 
he অভিনব দৃণ্ত ফুটে উঠছে তারই কক্ষের একটী পর্দার উপর | ag 
পাশ্চাত্য দেশগুলির বিশেষত আমেরিকার নাগরিক জীবনে টেলিভেসন একটা 
afar উপাদান। ভারতে এতদিন টেলিভিসনের কোন ব্যবহার হয নি। গত ১৫ই 
Ta (১৯৫৯ ) আকাশবাণীর দিল্লীকেন্দে পরীক্ষামূলকভাবে ভারত সরকার টেলিভিসন 
ably আরম্ভ করেছেন। UNESCOa সহযোগিতাষ এই পরিকল্পনা করা হয় এবং 
"NESCOএর অর্থশাহায্যের ফলেই এই টেলিভিসন কেন্দ্র স্থাপিত হোয়েছে। দিল্লীতে 
-ঈমানে যে প্রেরক wa বসানো হোয়েছে তার শক্তি খুবই কম-মাত্র ১২ মাইল পরিধির 
ধ্যে এর প্রতিবিশ্ব দেখা যাবে। * 
টেলিভেসন প্রচার বিশেষ ব্যয়বহুল তার উপর প্রচুর পরিমাণে টেল্লিভেসন শেট 
বদেশ থেকে আমদানী করতে গেলে প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন | 
ন অর্থসংকটের সময় ভারত সরকারের পক্ষে এই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় কর! হয়ত সম্ভব 
বে all কাজেই ভারতে টেলিভিননের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বল! শক্ত । তবে এইরূপ 
য় বহল পরিকল্পনাকে যদি রূপ দিতেই হয তবে তাহা শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের 
p3 করা উচিত। আমাদের দেশে বেতার প্রচার এখনো! যথেষ্ট ব্যাপক নয়। তাই 
্রীলিভিসনের সভায় ব্যয় বুল পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার আগে, বেতার প্রচারকে আরে! 
পক ও জনপ্রিয় করে তোলা উচিত। 
তাছোলেও আকাশবাণীর বর্তমান এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য--আজ a বীজ 
পত হোল একদিন তাই হয়ত শাখাপ্রশাথা বিস্তার করে পত্রে পুষ্পে সুশোভিত 
TH উঠবে | 


yo ea 


» পুনগ্রিক্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য সভায় পঠিত | 


“ভারতীয় চিত্র শিষ্পের বৌদ্ধযুগ” 


বেলা দাশগুপ্তা_ (প্রাক্তন ) 


ভারতীধ চিত্র শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে অনেকগুলো য 
অতিক্রম করে তবে বর্তমান যুগে এসে পৌচেছে। তাদের মধ্যে বৌদ্ধযুগ এক গৌরবময় 
স্থান অধিকার করে। StH ধর্শের পুনরত্যুখান পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধ 
ধর্ম্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন weds অত্যখখান সেই দেশের fae! 
সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের ক্ষেত্রেও এ নিয়মে” 
ব্যতিক্রম ঘটেনি। বৌদ্ধ ধর্শের উৎপত্তি হয়েছিল ভারতবর্ষে। কাজেই ভারতীয় চি, 
শিল্পের উপর যে তার একটা প্রভাব বা ছাপ পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌ 
ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ চিত্রশিল্পও প্রাচ্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল | ভারতবর্ষ চি 
তাদের শিল্পের উৎস। ভারতবর্ষই তাদের যোগাত অনুপ্রেরণা । বৌদ্ধ ধর্শের মতের ... 
শিল্প অম্ভূতি, যে শিল্প সৌন্দর্য তার পরিচয় এখনও পাওয়া যায় সিংহল, জাভা, শ্যাম, 
নেপাল, তিব্বত, খোটান, চীন, ও জাপানের অপূর্বব কাকুকার্ধ্যময় শিল্পের ধ্বংসাবশেষ থেকে 
শুধু মাত্র চিত্র শিল্পই নয় স্থাপত্য এবং staria উপরও 'এর যথেষ্ট প্রভাব দেখা at 
চীন ও খোটানে পাওয়া বুদধমৃত্তিগুলি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে সমস্ত জায় 
গুলিতে বৌদ্ধ et বিস্তার লাভ করেছিল সেই সমস্ত অঞ্চলে নিপুণ বৌদ্ধ শিল্পী ও ভি 
শিল্পীরও Sea হযেছিল। সে যুগের চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন আজ নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও 
গুলো অবশিষ্ট রয়েছে তার থেকেই আমরা প্রমাণ পাই যে বৌদ্ধ চিত্র শিল্পীরা ভারতে চিং 
শিল্পের এক বিরাট কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। তারা ধর্শের মাধ্যমে শিল্পের চচ্চা কনে 
গেছেন। ধর্ম সাধনার সঙ্গে শিল্প সাধনার একটা গভীর সম্বন্ধ ছিল। শিল্প সাধনার পৃথব 
কোন অস্তিত্ব তাদের উদ্দেশ্যেই ছিল ধর্শ্মের মাধ্যমে, চিত্রের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের মহিম* 
প্রকাশ করা। এইজন্ত দেখা যায় যে সমস্ত জায়গায় বৌদ্ধ যুগের চিত্রকলার যে সমস্ত নিদর্শন 
পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু এঁতিহাসিক ঘটনা হলেও বেশির ভাগই বুদ্ধদেবের. 
জীবনী ও জাতকের গল্প অবলম্বন করে জাকা। এই সব চিত্রকরেরা একদিকে ছিলে 
শিল্পের সাধক অন্য দিকে ছিলেন ধর্শ্মের সাধক । ভারতবর্ষে তারা! যে নৃতন ধরণের চিত্রকলার 
প্রচলন করে গেছলেন তা ৯০০ বছর ধরে সজীব ছিল। ভারতবর্ষের বাইরে আজও সেই: 
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চিপরকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধযুগে আকা গুহা চিত্গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মজন্তার গুহাচিত্রগুলি। শিল্পীদের স্বাভাবিক শিল্পবোধের সঙ্গে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিল 


ষের কঠিন পরিশ্রমে পাথর কেটে তৈরী হয়েছিল এই সব গুহা মন্দিরগুলি। 
Beery মোট ২৯টি গুহা আছে। এগুলির রচনাকাল আহ্মানিক খৃষ্টপূর্ব্বদ্বিতীষ 
থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ পধ্যস্ত। প্রথম আবিষ্কারের ফলে যে ১৬টি গুহা 
ওয়া যায় তার মধ্যে মাজ ছুটিতে ছবিগুলি অক্ষত আছে। ৯ নম্বর গুছাটি সবচেয়ে 
রাণো বলে ধরা হয়। এরপর তারিখ হিসাবে ১০, ১৬, ১৭, ১ ও ২ ভাবে সাজানো 
পারে। ৯ ও ১০ aya গুহার ছবিগুলি আকার city ২৫০ বছব পরে স্তস্ত ও গুহাশীর্ষ 
হয়। ১নং গুহার আকার কাজ শেষ হয় সকলের পরে। এই গুহার একটি ছবিতে 
!ছে চালুক্যরাজ দ্বিতীয পুলকেশী পারস্য সম্রাট ঘুবস্থপারভিজের নিকট হতে পাঠানে| 
জদৃতকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। এর কাহিনীকাল ৬২৬ থেকে ৬২৮ ABRI মধ্যে। এর 
'রই বৌদ্ধ চিত্রশিল্পে একটা ক্রমঅবনতির ভাব দেখ| ষায়। বৌদ্ধ ধর্দের অবসানের সঙ্গে 
জে ভারতীয় চিত্রশিল্পে বৌদ্ধবীতিরও অবসান abi কিন্ত সিগিরিয়া, সিংহল, ষবদ্বীপ, 
“ভূতি আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে | 
"  অজস্তার ছবি প্রধানত; রেখাধন্্। গতি সাবলীল টানের ছন্দে শিল্পীর প্রাণের 
Scag পরিচয় পাওয়া যায়। পাথরের দেওয়ালের উপরে ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে আকা । রংয়ের 
বহার ও চিত্র পরিকল্পনায় রুচির ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। এলা, রক্তগৈরিক, 
বা সবুজ ও কালো-_মাত্র এই কয়েকটা নিদ্দিষ্ট রংয়ের ব্যবহার দেখা যায়| ৯ নম্বর ও 
নম্বর গুহায় আঁকা ছবিগুলিতে মধ্যভারতের ‘ভারহুত’, ‘অমরাবতী’ ও VSP gery ভাস্কর্য 
পর প্রভাব দেখা যায়। 
wee শতাব্দীর তিব্বতীয় এঁতিছাসিক তারানাথের মতে বৌদ্ধ শিল্প সাধারণ দেব, 
ও নাগ এই তিনভাগে বিভক্ত হলেও অজ্স্তার স্থাপত্য মৃত্তিও চিত্রনের ঢং অনুসরণে 
OL যুগের অনুমান করা যায়। 
হীনযান যুগ-_খৃপূর্ব্ব ২০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত মহাযান যুগ ৪৫০ eRe থেকে 
২ খৃষ্টাব্দ । হীন্যান যুগে বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে, পদ্ম, হস্তী, Bera জ্যোতিচ্ছট1 ইত্যাদি 
চা হোত। আর মহাযান যুগে পদমপাণি বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, বন্দামুদ্রা, ম্পর্শমুদ্রা ধর্শচক্র 
খাদি আঁকা হয়েছে। 
।  বৌদ্ধযুগের চিত্রকলার আর চিহ্ন পাওয়া যায় গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত বাগ গিরিগুহায় 
.সিগিরিয়ায়। attests ছবির সঙ্গে অজস্তার শেষের দিকের অর্থাৎ ab ও সপ্তম শতাব্দীর 
মু ₹ হলে খাকা হয়েছিল তার সঙ্গে মিল আছে। তাছাড়া নানা রকমেব watt 
বদেবী, গঙ্গা, যমুনার মৃত্তি, বৃষ্টির দেবতা, সপারিষদ নাগরাজ, রাজসভা, হাতীর শোভাযাত্রা 
কী ইত্যাদিরও ছবি আছে। 


প্রক্কৃতি। গুহা বলতে আমরা যে সব গুহা বুঝি এগুলি কিন্তু তা নয়। বহু বছর ধরে বহু 
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AART ছবিগুলো অধিকাংশই তৎকালীন সম্রাট প্রথম কাশ্যপ মহিষী ও তী 
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এবছর থেকে ভারতীয় চিত্র শিল্পের বৌদ্ধযুগ বলে ধরা হয়েছে। তারপর সপ্তম শতাব্দী থেকেই 
সুরু হয় মধ্যযুগের 
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- * পুনসিলন উৎসব উপলক্ষে আয়োলিত সাহিত্য সভায় পঠিত। 


অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত দে 


»  স্্রীস্ববোধকূমার ঘোষাল 
» শ্রীরাখহরি দত্ত 


GIN 


হাজরা, বিশ্বনাথ শর্মা, ভারতী রায়, সুশীল ঘোষ, গঙ্গেশ রায় oo 








